পক্রিকাটি ধ্ুলো৫খলায় প্রকাশের জন্য 


সৌন্য ভৌমিক 
ক্েহময় বিশ্বাস 


একটি আবেদন 


আব্পনাদের কাছে যদি এরকমই কোনা পুব্রানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবছ 


আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ কনে 
নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন । 
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কিছুতেই হাত মেল।ব না । পারলে 
প্রাতশোধ নেব । 


ম্ল কাহিনী ঃ রবিদাস সাহারায় 
[চিন কাহিনী £ অলোক দত 
[শিল্পী ঃ পোলারিস 


রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে 
চিৎকার করে উঠলো 


১. 7 


টস 
টু 


রবীন্দ্র জন্ম শতবঞ্জের পরবতী বিশ বছরও কেটে গেল নক আমাদের রবীন্রভাবনার় কোন সুস্থ ভারসামা ও যথাথ বিচারবুদ্ধি আজও দেখা 
গেল না।এটা পরিতাপের বিষয় | আজও একই রকম উদাত অন্ধ রবীন্দরভস্ির উচ্ছাস ও অধৌন্ক রবীন্ডাবন্ধেষের অমীমাংসিত বাতাবরণ । 

বছরে একবার কি দুবার রবীন্্রবন্দনা করে আমরা সাংস্কুতিক দায় মেটাই । রবীন্দ্রনাথ ছি তাহা'ল আমাদের বাৎসরিক ইনকামটঢাকস 
রিটারন জমা দেবার মত ক্লান্তিকর কৃত্য অথবা পতৃতপপণের মত অনিবারণীয় রিছায়াল হায়ে উঠলেন ; ভাবত কষ্ট হয়, নতুন প্রজন্মের ছোল- 
মেয়েদের সঙ্গে রবীন্্রনাথর আদর্শ ও শিল্পসাধনার কোন ভাবসস্মিলন হল না। রবীন্দ্রনাথের আন্তজাতিক উদার যানাসিকতা কোন দাই পেল 
না অন্ধ প্রাদোৌশকতাবাদাদের অসুস্থ কিয়াকলাপে ' দুলাশর সরকার রবীন্দ্রনাথকে শ্রপ্জা জানালেন আজও সবস্তরে বাংলা ভাষাকে অঙ্ছুৎ (রথে এবং 
শিক্ষারুমে বাংলা ভাষাকে এ্রীচ্ছক পাঠ করে সোচ্চার হয় অ-পারিকঞ্পত মৃত স্থাপনের উদ্্াসে এবং মুদ্রাম্ফীত বাজারদরের 
সঙ্গে সংগাঁত রেখে রবীন্দ্ররচনাকলীর 

অথচ এই চসই রবান্ছু ্ৈ লঞ্গীভটি তার যার শ্যামলবরণ কোমল মৃতিটি আমাদের মর্মে জাকাত 
চেয়োছলেন । যে দেশের গ্রামীণ অকীিফতা 'ঘেকে তিনি সংগ্রহ করোছালন সুর, পলী সংগঠনে ছিলেন সদা সাঁক্রয়, জাতীয় সংকটে 
দিয়োছিলেন নেতৃত্ব । জান্ত সারা দেশে বীল্ প্রাতিহ্যকে বিনা দেবার ষে নকরুণ অ হ তার জন্য আমাদের শোচনাও আছে 

এর পাশাপাশি রবীন্রনামাংকিত প্রতিষ্ঠানগুলির বাথতা ও রবীন্দপ্রাতিত বিশ্তভারতীর সাংগঠনিক জড়তা বিস্বায়কর । এসব জায়গায়, 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'গুধু রাশি রাশি শৃ্ক গুসুঘ হয়েছে পু । শুধুই ভান্তর কুদুম আর জঙ্কতার চন্দন । কেন্দ্র ও রাজ! সরকারগলি থেকে 
অজস্র অথ দোহনের নিলজ্জ বাবসাদারি এসব প্রাতিষ্ঠানকে গ্রাস করেছে । অথচ সাধারণ মানুষ ও রবীন্দপ্রমিকদের সামনে এরা সহানুভীতির হাত 
বাড়াননি। মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ মানে শুধু নাচগান ও মউাজিয্াম' নয়, নয় কারুর বাহুসম্পাত্ত । [তাঁন সকলের নিতাবাবহার্য বহতা নদী ॥ 

প্রাতিষ্ঠানিক অহাসিকার অচলায়তন ভেঙে রবীন্দ্রনাথের চেতনাব মুক্তধারা সকলের জনা অবারিত হোক । 


তি পাত সংখ ৯০০ 55৮৯) 


১) [বিমান মাশুল £ 
১৬ মে ১৯৮০ প্বাণ্চলে ২০ পয়সা 
দ্বিতীয় ব্, দ্বাবিংশ সংখা [ভারতের অন্যান স্থানে ২৫ পয়সা 


হত 


৬/'পারকম্পনায়' সাধারণ মানুষের হাল কতটা ফিরছে 3।নুবীপ মজুমদার 
৯/াকুর পাঁরবার জামদার নিবে কেমন 1ছিলেন/অজয় শ্বাস 
১৫) রবীন্দ্রনাবের গান কতখানি রবীন্দরসংগাঁত ১/সুভাষ চৌধুরী 
১৮/বাংলাদেশে রনীন্্রসংগীত চষ্টা।সনজীদা খাতুন 
২০/রবীন্দ্রনাথের বে গান -শরজ্ঞাত' নামে রেকরড হয়োছল। সুবীর ভন্টাচাষ 
২৪/রবীন্দ্রকাহিনী চলীক্চিত্রায়ণের প্রধান অসুবিধা সংলাপ]শিখা দাস 
২৭/জোড়াসাকোর ঠাকুরঝাড়ির বর্তমানে কি হাল/সুমিত মজুমদার 
৩২/রবীন্দু ট্রাক্টাক/নিবেনিতা চরুব্তী 
৩৩/রবীন্দুভবনগুলিতে রবীন্দ্র-চচা কতটা হয় 2/পারব্তন ?নিউজ ব্যুরো 
৩৭/কাচা আর পাকা রবীন্দরনাথে ৫০ পয়সার তফাথ/রামানন্দ বান্দে।পাধ্ায় 
৪১/রবীন্দ্রনাথ লিটল ম্াগ্রাজনেও লিখতেন/সোমনাথ মুখাপাধ্ায় 


ভি ভি ওয়াজেল ওয়ার/নাক্ষাৎকার £ নিলা মাক 
সুবনয় রায়/সাক্ষাংকার ৪ সভাৰ চৌধুরী 


5৪/ঘরোয্লা/পরিচালনা £ নিবারণ চক্রবর্তী 
৪৭/ফেডারেশন নামক প্রহসন/শাকাদেব 

২/সমীপেষু ৮/বাজচির 
৪৬/এই পক্ষ 


৪২1সুরের ঝনা তলায় £ 


সম্পাদক অশোক চৌধুরী 
সংযুক্ত সম্পাদক : ধরেন দেবনাথ এ 
শিজ-নিদেশক : নিতাই ঘোষ প্রচ্ছদ আলোকাঁচতর 8 আম্য় তরফপার' 
না রন 


চীনের সঙ্গে মৈরী 


শারবর্ঠন-এর. ১৬ মার সংখা 
সম্পাদকীয়টি পড়লাম । কিন বন্তব) রয়েছে । 

ডাঃ কোষ্টানস ৩ তখনকার মৌডিক্যাল 
ঘমশন সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে । ১৯৩৮ 
সালে চীন বন আগ্রথনী আপা ী সায়াজাঝাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামত তখন জওহরলাল নেহরু 
সষতায বদু, সরোজিনী নাইডু, ডাঃ বিধানচন 
সাঙ্গ প্রমুখ তৎকালীন জার্ডীর কংগ্রেসের 
নেতৃবৃন্দ রবীন্রনাথ। সুরেশ বন্দোগাধায় প্রমুখ 
বিশিষ্ট ঝান্ত ও আবভ্ত ঝামউনিসট শারটির 
নহষেগিতায় চীল। জনগণকে সাহাঘা করার 
জল| পাঁচ্নের এফ মেডিক]াঞ। িশন চীনে 
পাঠান হয়। তারা পিকিং'-এ ময়, যুদ্ধাবধবন্ত 
চীনেক্গ বু অগ্চলে ঝা করেছেন এই 
মোডবগাল মিশন 'ছঃ ফোটানাসের নেতৃষ্ে' 
নয়, ডাঃ মদনমোহনলাল অটগের নেতৃষ্বে যায়। 
_ হীন গ্েনেও আয়েক মোডফযাল [মিশনের 
নেতু দিয়োছলেন. “অবশেষে সে দেশকে 
এতে। ভালবেসে ফেপলেন যে শ্রয়ং ডাঃ 
ফোটনিস চীলেই রয়ে যান আমৃত্য'-এই 
মন্তব/টিও ভুল । যে মহান আব্তঞাতিক্চতাবাদের 
আদর্শ ডাঃ কোট্ানসের জাবনে গঠিত তার 
সার্থক রুগায়ণ তান করতে ঢেয়োছলেন 
জুঞ্তে ফিরে এসে এখানকার মস্ত সংগ্রামে 
ঝখপিয়ে পড়ে তিনজন শারীর্ক কারণে 
আগে ভারতে ফিয়ে আসতে বাধ্য হুন। 
ডঃ কো্টনিস ও ডাঃ বিজয় বসু ঝরে 
দগয়োছিলেন । কিন্তু ডাঃ কোটানস অসুস্থ 
হয়ে উত্তর চাঁনে মার। যান ১৯৪২ সালেক 
৯ ডিসেদবর । পরের যছর ডাঃ বসু 'ভায়তে 
কেরেন। এই চিঠি প্রকাশ কয়ে সেই মহান 
ও আংগর্ষমম মোডকাল গিশন সম্পর্কে ভ্রান্ত 
ধারণা সংশোধন করবেন আশ। কার। 

দ্বিতীয়ত চীন ও রাশিয়ার সম্পর্ক সম্বন্ধ 
মন্তধা কয। হয়েছে যে, ভায়তর-চীন টায় জনা 
"পথ একটাই--এই দুই মহান দেশকে ( জ্থাৎ 
চীন ও রাশিয়। )...সব ভিন্ততা ভূলে সাংগ্কাতক 
আদান প্রদান শৃঝু করতে হবে, তারপর অন! 
ক্ছু' ইত । এটি ঠিকই যে সোঁছেত 
ইউনিঘনের দ্বায। কোন কোন ক্ষেয়ে হভ]বত 
সরকারী যন্ত্র ও 'নেতৃস্থাপীয় বাসদের সারুয় 
অনিচ্ছা! ভারত-চীন দৈতীর ক্ষেত্রে বাখারুপ 
হয়ে খাড়িরেছে। এটি বহু ঘটনায় নুস্পন্ট 
এবং এই গরিষ্রেক্ষিতে আপনাদের এই 
মন্তধা। যাঁদ সোভয়েত রক্তচচ্ দুষ্ট প্রভাব 
লা থাকত গুবে ছারত-চীন টৈতী দ্রারিত 
হতে।-_এটি ঠিক, কমু রাশিয়ার যে বর্তমান 
নেতৃত্বকে চাঁন সামাজক-সাঘাজাযাদাঁ বলে 
আখ্যা দে খার। পৃথিবাঁর বহু দেশে তায় এই 
সাগ্রা্াবাদী প্রান খিস্তার করে চলেছে 
ছাদের হাত থেকে ভারতও রেহাই পায়নি। 
অনুগত দেশগুলির নিজপ্ব সম্পদের উন্নতি 
“ঘটিয়ে সাধিক অথনোতিক বিকাশকে দবরানবত 
কর। যে (কোন সমাজতাপ্রক দেশের 
আন্তরজঠাতক কর্তব হওরা উচত,_ যায ফলে 
অনুতরত দেশের জনগণ সামাগ্রডাবে 
উপকৃত হন। কু রাশিয়। শুরু থেকেই 
ভায়তের প্রাইডেট সেহীয়ে টা) ঢলে 
থাকে । ১৯৫৪-তে এর গ্রথম সাহায। যায় 
বিড়লদের হিনদুঙ্থান গস ঝোমগালিভে 
(সাইফেল ফিনগ্রনের 'ফরেন ইনভেসটমেনটস 
ইন ইনডিয়।' প্্টবা)। এরপর টাটা- 
বিড়লাদের আলুসিনিয়ম, সিমেনট, জুট 
কোগপানির ভন/ সে সাহাষা। িতে থাকে । 


[57 সহ 


এইভাবে ঝাশয়।পুরোংপার ন। হলেও প্রান 
এদেশের পুণজপতিদের পুজি শত করতে 
থাকে। এমনকি রাশিক্সা ভারতে তৈরি 
জিনিসপত্র কম দামে কিনে নিয়ে বিদেশে 
বেশি দামে বাক করে। ৯৯৬৮তে 
00$0%0-এর সম্মেলনে ভারতীয় প্রতি- 
নাঁধ এর প্াতবাদ করতে বাধা ছুন (জার্ণাল 
অধ ইনডাসটি এনড্র ট্রেড, সেপটেসতয়, 
১৯৬৪)) চিনি ইভাদিফ দত অনেফাকিদব 
কাশয। ভায়ত থেকে অনেক কম দামে কলে 
নেহ আর লিঞ্চেল ইত্তাদির মত অনেককিছু 
রাশির ভারতে অনেক বোল দাষে 
(আন্তর্জাতক বাজারের শ্রা় গুণ দাম) 
দা করে।  নোতকভাবে অধনামত 
গ্াশির। তায় ক্ষুধা জেটানোক লগ্ম ও দতুল 
ধরনে ফারদ। ভারতে তায়োগ কঙ্গে টলেছে। 
এবং আন্তজাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়। বুহংশান্ততে 
হতিষটিত হয়ে ভারতকে তায় দাবান্প যোড়ে 
হিসেবে বাহার করছে। এই বোড়ে সে 
হাতছাড়। কয়তে চাইবে ন। দাতাবিফ কাগলেই। 
ভাই চীন-সোিয়েত মৈত্রীর বালিময়ে ভান 
চীন মৈতী হওয়াটাই একমার পথ-_এই চিত্ত 
সুদৃ্গয়াহত ও অবৈতনিক । 
জাতীর ও আন্তর্জাতিক শ্রার্থে ভাঙত-চীন 
মৈরা প্রয়োছন। এটি ঠিক এবং অন) কোন 
শর্ত_নিরলেক্ষ ভাবেই হণয়। সপ্তব। যে 
জাপান ভীনের ওপর একদা নগ্র জা্রমণ 
চালিয়োহল তাদের সঙ্গে বর্তমান পরিষর্তিত 
পরিস্থিতিতে, নিজগ্র অবস্থানের মধো চাঁনের 
সম্পর্ক অ-বহু্মূলক নেই। ১৯৬২-এর 
চীল-ভারত লীমান্ত সংঘর্ষের গর ১৬ 
বছরের ছেরে অদেক কম লময়েই এই চীন- 
জাপান সৈঠী সম্ভব হয়েছে এবং তা ফোন 
শঙসাপেক্ষে হয়াল. গ্রিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 
পর বুটেন-জামান সম্পকসহ পথিবাঁর অনেক 
দেশেরই এইভাবে ইদাহয়ণ দেওয়। হায়। 
ভারত-চীন দৈতায় জন। যে ভনা পৎও আছে 
সেটি জন্ত। সরফায় তাদের প্রাক চেষ্টায় 
প্রমাণ করোছলেন। এটি প্রত/শিত যে. 
ক্ষন রাজনৈতিক বা উদ্দেশাপ্রণোদিত কারণ 
ছাড়াই, সম্পূণ নোতিক ও মানবিক কারণেই 
ভারত ও চীন --এই দুই প্রাতিবেশা। দ্বনবহুল 
ও বহু হাজার বছরের বন্ধু দেশের সম্পর্ক 
শাবি করে তোলার জনা সরকারী- 
বেসয়কারী সমন্ত স্তরে প্রচেষ্টা চান হবে ॥ 
আর সরকারী স্তরে যাই হোক লা কেন, চীল- 
ঝাশিয়। শুধু নয়, ভারত-চীনের ক্ষেত্রেও 
আ।পনাদের সর্বশেষ মন্তবা আভিনন্দগখোগ।!_ 
'দুই দেশের জনগণ ঝাছাকাছি শ্রাসবেনই 
একদিন, ক)ণ দুই মানব সন্প্রদায়ই ইীতিহাগে 
&ৈ. শ্রম ও চুড়ান্ত সততার পরিচয় মেখেছেন 
ডাঃ ভব।নী প্রসাদ সাহু, বর্ধঝ।ল 


বালক ব্রহ্মচারী 


১৬ এপরিল ১৯৫০ সর 'পারিধর্ভনা- 
এ আগনাদের বিশেষ শ্রাতানাধ য়ে 'ঝালক 
র্ষচায়ী [কি ঠৈতনোত অবতার 7 শাবক ঝীন 
সোড়কের তলে শ্রীঠাকুরের অপপ্রচারের 
উদ্দেশে। একখানি সুপারকপ্পিত তন্ডীত নিয়ে 
নেমেছেন-_ত] বুঝে, ততিবাদের সময়োচিত, 
প্রয়োজনীর বাবস্থাকল্পে এই বশ্রঝটি রাখা । 

বলেউ রাখি-আগলাগের বস্তঝ। যেখানে 


যেমনটি,আমার সুরের সাড়া তেমন (তমনটি_ 
কখনও গভীর, কখনও তরল, ফৎনও ঢুটকা, 
কখনও আগুনে ! 

আপনাদের এই নৃতন লা্রফার স্বীকৃতি 
বা ছনুমের কোনও আদর্শের নিশান জন- 
সাধারণ এযাযধ দেখতে গাঞ্জনি কৌন 
পাঁরবর্ভন আপনারা ডাইছেন যাদ 
সতাকারের ভাংল। কাজ করতে অর্থাং গাবা- 
নিহোদত ছয়ে সমাজের সংঙ্কায়ে বা জাগয়ণে 
ফেউ যদি নেমে থাকেন, যদি বা সতিকারের 
প্রতিষ্ঠ। অর্থৎ জনমনে ভালবাস শ্রদ্ধা 
পেতে শুরু করেন _তবে কি আপনায় পািকা 
তারই পেহনে লাগবেদ ১ তার এই কে 
ভালোর দিকে বিবঠনক্ষে এগয়ে আলার 
চে তায় ফলাফলগুলিফে বিপরাতমুখী করে 
দিতেই কি এই পার্ল উয়াস ও 
ভাই তে দেখ! ঘাচ্ছে। লাক, সন্তার চুকাঁর 
চারত্-হুননেও জালে তাকেই জড়াতে চাইছেন 
ফান নষ্ট ন্ট গুরুবাদের, নিশ্্াণ কেতাধাঁ 
শাস্ত্রের জায় [তিপক-গেরুয়-সর্ঘঘ আচারের 
হত ধের গা আন্তাবলগুলো থেকে ময়ল। 
শরির করার কাজে ব্রতী হরিজন করমীটি 
হয়ে আছেন? ফেন মল-গড়া কথ। তার 
নামে [দিলে তার মুখে সাজিয়ে দিতে এত 
আঃগনাদের ছাপচেক্টা। ? কেন, 1298- 
755909 ফরে নেননি গু) ভাষণ হুবহু 
তাহলে তো কিছু কলার থাকতে। নাঃ যাই 
লিখুন তাজ দেওয়া বসতধয বলে-_সেটুকুণ েন 
নাঙ্জা-মুড়ো ছাট। ০০. ০1+০০019%1 ন। হয়, 
তা জে। দেখবেন? নাকি 'অস্থখ।প| হত? 
হাত গোল ,ধখেজ লামে খর্জের পুরে 
নামে জবরদান্ত ঝ। কৌশলে চালিয়ে আপনার! 
নেবেন'ই » ফেন তাকে সাঙ্গাতে চাইছেন 
[বাত হাঁরণের চারে কাল-লেগক বলে ? 
তান জে। আল পর্স্ত কোথাও গাঞ্সে পড়ে 
ফোন তথাকথিত লল্প্রতিষ্ঠ হান্রদের 
বা্তগতভাবে বা নীতিগত্তভাষে আক্রমণ 
করেনান। এ ছোট কাজ ভাজ পক্ষে কতই 
অসগ্ব_আর আমাদে লক্ষ কোটিয় কাছেও, 
কতই অকল্পনীয়! ইংয়েজ ভাড়ানে। যে 
শুন্ধে বসে ক্লাবের মতে। মায় খাওয়ায় পন্থায় 
হতে পায়ে না_বরণ তাও উলটো পথাটাই 
ঠিক প্রাঠাকুর ভার ১১ বছুর বাসের 
ইাঙ্গিতে-নিদেশে-উপদেশে তাই দোখিয়ে 
দিতেন ভয় তথাফখিত মালনীগ্ কউ/-ভজা 
ঘুরুদলদের | এতে কি অনয দেখতে 
পাচ্ছেন ১ মুকুন্দ দাস, মাব্টারদা, সৃভাষ5ন্দ্রের 
মথ্ ভিন হশংসনীয় অনেক ছু গেলেন 
হলেই কি ত। গাহীজীকে গালি দেওয়া হয়ে 
বায ত ৯১৪২-এর ভেলের বাইরের 
আয়তফাশজী আর জেতোর ভেতনেছ গাঞাজী 
কি দেশকে একেবারে নিসিফ আহংস- 
শীাতিয় 0:01 11019-ই রেওয়াজ কয়াচ্ছি:লিন ই 
সুভাষ কি 'নেতাজী' হয়ে দাড়ালেন তায় 
ক্লীধের মতা নীতিতে, লা বভ্র-হুক্কাকের 
আধারে 2 গান্ধীজীর উত্তযসৃজীদের ফে 
কতখানি কল্পনায় লিরাসয আঁহংসাকে 
চিরস্থায়ী সত] বলে গ্রম!ণে প্রমাণিত করে 
গেলেন_ সেট। (দেশঝ।স দেখলো, দেখছে, 
দেখুক ! শুধু ঘনবন ছুটি ্রার করেতার 
সাডগ্ররে অযন্ত্রী পালন করে তথাকথিত 
বতেগ। নেতাদের স্ট দিনে শুধু দিনের পর 


দিন পুডুল পুজোর হলন। কটা ছাড়। আর 
কিছু কাজ এনেশে হয়েছে কি.-হচ্ছে (ক?- 
হবে কিঃসবাইয়েছই তে এটা মনেয় কথা 
তবে সরল 'বাগক' ছাড়া ফে আর মুখের 
এপয়ে বলবে বলুন_'এ মা, এ যে নাং 
রাজ)... 1'-ত,ই বাল, ঝালকঠাকুর 550৪- 
কে 52308 বললেই: যতে। দোষ 7".ফণন না 
ভা ডাঘণে যে বভ ধা, ত) হল্ত সুদ্ধ প্রত 
কারণ, সতোর আবেগে তা জবমানসে। 
জগন্দল মনের পাহাড়_-ও যে ধরিয়ে দো! 
তাই তো তকে ভয় সেই ওদের ! 

দ্বিতীয় নোত: কঃ. নাগ চালাঝার 


একি ব। আপচেন্ট। 2 কেন টেনে আ।নেগ। 
আদার টেরেসা সম্পর্কে কোনও অনগ্তন 
বাতুল প্রসঙ্গের দের ? বিবেকানন্দ ফি এই 


হলিষ্ট থেষণ। কষেনান, থে ভিক্ষা দিয়ে 
সমঙ্গকে ঠাড় করানো যায লা $ গ্রীঠাকুতও 
এই খোল। কথা বগোই আসছেন “উগ্ষ। 
দিয়ে ভ্িখাবীর জাত বান যার ফা বাড়াবার 
কাজে ঝা নাতে তানি দেই । জচ্গরখানার 
শিদুড়ী লগসী বিতরণে আত জল-কাছাত 
বিতরণের লাছড়। ধম তান কধেন 
করবেনও লা। আন যে যাই যখাংন হনুষ 
আর লুকান একে [নত শ্ীকার 
জরেননা। কে আছে বুকের পাট। লিয়ে 
এসে বলুক বলুক তো। দেখি থে, ই! গাথা 
হঠানো। বন্ধ কে দিতে (অর্থাৎ দার ঘোগনেও 
জলো অর্থনৈতিক পারিঞল্পন। বাদ [দিয়েই ) 
- শুধুমাহ যগ্তক:শোধক-ধনীসমাঞ্জের হাত 
থেকেই [ভিক্ষা লিঘে বণ্চিতদের সেবা য়ায় 
চেক্টাই কাম, নিঝছাট কাজ ! এ শোষণ- 
বধ্ধন। নত-ী[তগুলোর উচ্ছেদ কয়তে চাইলে 
বেলানান কৈ এলে গড়ে । ফন্ত-ঝরানে 
র।দনীতির কথা এসে পড়ে যাদ ! যাঁদ ঘুম- 
স্াঙানিয। এ গণ-জাগরণের মন্ত্রে সমাজ 
কুদ্ধকর্ণ হাই তুলে উঠ বসে 7-.ডার চেয়ে 
এই ভাল*শুমে শুরে- আয ভিক্ষা তা 
মন্ত্র দপ করতে কওতে গান্ত।-গচাইয়ের জলে। 
হ। করে সুখট। খুলে রাখাই ভাল_ এ খঃণ। 
গোষণ করে থার।--হ॥। এই ঠাকুর তাদের 
ভালবাসতে গঝেন না. সালঝামতেও বলেন 
না।' স্ব :01 ন| 19815078--1ত। 
শত! হিক্ষাতভী ঝখালো খশীয় সং 
ঘাকতে_এ মত-আাতিগ গুদ্রমাহলাকে নামে 
ধরে দেয় ধরতে যাংবন কেন শ্রীঠাকুর? ভার 
দেওয়া ধের আচযগ-বিধির হণ কথাই, 
হলে।মাছেদের বাথ দিয়ে। না।' তিনি 
সব মাকেই স। দেখেন, _বাদকটি হয়ে। 
সন্তানটি হয়ে অই বাল, এক্ষেঠে 
আপনারা লীগ। ছাড়িয়ে গেছেন। 

এবারে প্রশ্ন এঠেআগলার বইয়ের 
শরচ্ছদ-পৃঙ্ঠে॥ ওপরে মুত এ কটি কথার 
থালক বচ্গগা্ী [কি চৈতলেয় অবতার £ 
শ্রসঙগটি আমর। তুঁলনি,_ তবে আপনারাই 
খুচয়ে তভুলছেন। তুলছেন যখন, ডখন 
নিচ্চরই ওউ ৪:111981/ 5907190721 
আগানি আমায় নস্তব/টি বাজিয়ে দেখবেন ! 

শ্রথথেহ থলবে_এ হেন গুরুপূণ প্রসঙ্গ 
নিয়ে অপলার বিশেষ শ্রতিনাধ এলেনই 
যখন,আমদের কেন্দ্রে এসে কেন হুট 
সযাসার তে।লেদান 2. দুদের গাম- 
মহলের দেওয়াল লিখনের ছোট প্রক্ষিতিয 
শগরে বরো করেই দানব খালাস 2--ওর। 
কি ।মাণ। প্রম।ণগুলে। ছাতে ধরে লিয়ে 
আঠেহাটেঘাটে বেড়াবে সাংবাদিফের 
5র0580007-এর দনে। 2-তাই যে প্রশ্রয় 
উত্তর এখানেই চেয়ে। গেয়ে নেওয়া চলতো 


_৩। আমাদের সঙ্গ তাত লাক্ষ হকারেও চেপে 
লুকে হানার ছেস্টা। কেন লুল তে।? কা 
বুক 2 

তকু, হতবুহু স্তর হয়_এ বিষয়ে 
লেক কার, একটু কেমন 1-আমাদের 
বঙ্কতে লুহু হত্বের শব্ষরের নিত। সাই 
জাঙ্কে। হলেক পরের কালের ভর্তণের-- 
জল এক্রলাএভ]গধডা আয় 'তামৃত'_ 
এরকম গস্প-সর্বসথ কাগনা-স্ল আশ্রয়ে 
আ্যদক যাই না। এটুকু খেয়ালে ঝাখুন__. 
এজ বংশধারার রপ্তের ধ্বলাধারীরা কখনও 
পরের বাবাকে নিছে বাবা বগবে না৮- 
পরের বংশাবলীর ধার ধরে ধয়ে তাদের 
হাশ-পিতেমো-চোষ্দপুরুষের নামে তপণ- 
শ্রান্ধাদ নিশ্চাই ফরষে না-করতে গায়ে না? 
তাহলে তো খোলাই ফয়তে হয়। এসধগল্লী 
রাখাকু্ানের আর সয় জেন শীলেয যোগ 
বন্ধু দেশ-িখ্যাত এগাডিতগ্রবর হেরযনাথ 
তকতীথ মহাশয় কাদের ব। ফোন বংশধায়ার 
দামে তপণশ্ান্ধ বঙ্গে চলতেন 2 ভার 
৩৮ নং পটলডাঙ। সিটের ঝাড়তে আঃ 
তার সুযোগা পুর অধাক্ষ সুখাংশু ভটাচার্ শী 
(আন্ক। সংস্কৃত কলেজের আখ খাল 
সেদিনও ভারত সরক্ষায়ের সগ্ম।নী গেল) 
আাছেন। তাকে ৪শ্ বরলেই শুনধেন_ বেন 
এনব ফা চতুরশ-গিতৃপুরুষের নাম শুরু ঝা 
হয়া_শচীদেবী অথ]ং মহাগ্ুভূয় মায়ের দিত) 
নাঁলাম্বর চত্তবতাঁ থেকে। তারপরে 
আসেন_ভার গু (৯) বিষুদাস-তৎপুত 
২) গোপাপদাস তি) রাগীরলোচন (8) 
জামকৃফ (৫) রামচন্দ্র (৬) রাসদের (দ) বলরাম 
&) রামপঞ্ষয় (৯) রানাকক্কয সিদ্ধান্ত 
(১০) হরনাথ 1শিতটোমাণ (১১) জাঙ্বিকানাথ 
দহপযাভুবণ (৯২) হেরস্হনার তক তীথ ও ভগ্মী 
ঢাুশীলানেবী 1১৩) এহ। 
ও ডারুশীলাদেনীর পুচ ক 
এই বা ই 15 বছর বল ছে 
িরুমপু ( দোবনাদপ্ুলে ১, চপ কিকহ_ 
উপ্ধানঙরে) ৪ ঢাকা | স্বাপীবরখ ) সানা 
শ্বীকাত গেতে থা/কন ও লিঙ্কে গুণসাহাক্মেই 
পারচিত হন_বালক গে।সাই, ঝলক ঠ কুর। 
বাক রতায়ী বলে। এ গারাচাতি তাকে 
মাত দিয়েছে_ফোনও, যমীয় সপ্প্রদায়, 
কোন গুরুর সান্নিধ্য ঠাকে আসতে হয়ান। 

এই বংশাধলার় উল্লেখ নৌভাগবণত 
আছাও ৩৫ নং গোকুল মি ' লেন, কলফাতা-৫ 
থেকে 'গাম্চাত) বোদক সংঘের ১৩৭০ সালে 
মুদ্রিত--গকাশিত 'পাপ্চ।ত) বোদিক বশযগী' 
বইটিতে গাওয়া যায়। টা 

এ বংশগাযার ধা়ায় বল। হয়েছে) হয়ে 
এসেছে__ফে। মহাগুডু একান্তগোপনে ঠার 
প্রন মাতুগকে বঙে যান যে [তানি পুণরায় 
এসে দুঃখযন্তররিষট মানুষের উদ্ধায়ের কাজে 
আবার লাগবেন। বিছুবা ন্ট, কাছ 
উদ্ধ/রিত, কিছু গোপনে রক্ষিত নানান পুথ 
বুলদাঁ কড়গতে হয়োদশ ভজেই তায ভাগনেয় 
রূগে আমার কথাও ফেথাব ফে(থা গাওয়া 
যায়-কোথ)ও বা ঠার ভাববাং কর্ম-প্রক্ণের 
ইঙ্গিতও পাওয়। যার়। আমাদের বহু কষ্টে 
ঝাখ। তেমন ২/৩টি পরাাণ। প্রমাণের 21010 
০০9% বধ ফরে জাগয। ভার সধাপ্ত 
শারাচাত আন্থে দিয়োহ-_ধ। নৃতন আ+ 
বঙ্গানুযার সহকারে শীই বেলুচ্ছে। 

শমুরা ঝাই বলুক, আর. ভদ্বের। যাই বুক, 
_ গ্রীঠাকুয় নিছে কন্তু কোনও দিনও এইটুকুঝ 
যেশি বলেননি, সেইটুকু বলাছ £ 

'আমি ভার রজেয় ধায়ক, তায় বেদ বাণীর 


বাহক-যেন তীয় রঞ্জেয় মর্যা। রেখে যেতে 
পাার-.তার অসগান্ত কাজটি নাম আর সুয়ের 
মাধামে শেষ করে যেতে গায়েন সমাজকে 
ঘাাগয়ে [তে গায়।' তাই [চান লাম 
নিয়েই কাল ফরে চলেছেন, তবে যুগ- 
পরিধর্ঠনে প্রয়োজন অনুসারে নামে নব- 
রূপায়ণ ফয়েছেন। যায় কারধ-ফারণ যা 
আপনাদেক ফাজে লাগবেনা । দাক্ষতাদ। 
জন গণী আর দলের কাড়াকাড়ি, হানাহানি 
এসবের জন। স্তানদল নয়। অলগণই তো। 
সব-_তাজ মুগূর্ু শব অধচ্থা থেকে তাকে 
জগাবার জনে। অন্তরষ্ঠোা। চৈতনা-ধর্বনির 
সঞ্ঠার ঝরে করে চলেছেন 'বিশ্ব-জগতের ান্তয 
গারযেশে ! 

এই ইনি অবশাই খন্ড ধর্ছেতনা। আচার 
সরবশ্থ ক্রিয়াফাও আর প্রাণহীন কেতাবী 
পািতোয় ধারে কাছে দিগেথ যান না, 
যানান। যে পরম চৈতনোর সুরে নিজেদের 
ভেতরের সুয়ে একাকার করতে পেরে_বেশ 
কয়েকজন মানুষ এক শুগে ঝাষ হয়ে যান_ 
যাদের মন্-দর্শলের ফলমুি সপ্কালত আকারে 
পল ৩৪ বিথাাত বেদ-গ্রদ্থ লাম নিয়েছে, 
সেগুলোই কালে সংস্কারে আবয়ণে ঢাক) গড়ে 
গেছে। দেই আবয়ণটি পািষ্কার করে 
আমাদের সবায়ের় আনাই সহদদাত আধকাে 
শরম চৈতনোয় সুরে পৌছুগায় উপযুক্জভাবে 
আনুডূতি-মাগে তার সুরের ছোগ। দিয়ে ধারয়ে 
দিযে সবাইফেই এ ফাষদের সুর ভ্রগতের 
অধিকার দিচ্ছেন] এই-ই ভার সন্তরীক্ষা, 
যা বাব-সর্ব্থ আজ করিা-স্বদ্ বৌ দাঁকষা 
নয়। পৌরাকী দীক্ষা না,য। আসলে 
হুল 'সহবা-দাঞ্ষ।' | ফল হচ্ছে যেখানে” 


যেটুকুযার যার মখো-তাতেই এতো আবেগ 
_এতে। উন্মাদনা_এতে। সঙ্কল্প ! ভাবিহাংই 
জানে, সম্পাদক মহাশয়, ভাবিফাতের গভে কী 


[হাল দোলা মাঠে, হয হঞ্ছহর হন্ত্রারে 
দাক্ষা। বিয়ে চল্ছেল-ুহু দক্ষিন 
মন-দাক্ণায়! 

আপনাদের এ লেঙ্গীতে করেকজলের 
ছেস্টার ছাগ। আছে_ফার পঃস্পরে ছেলে 
না। আগনি আয় কি করবেন এক উদ্দেলোর 
গন্ধ ছিটিয়ে জাতে তোলা ঠেষট। ছাড়া 3 
শ্রীঠকুষকে যখন আর অন্দে হ্যাঁলকার 
ঢোকানো গেপই, নাতদনও এ উদ্দেশোর 
বদহজমের জেমই বৌযয় পড়ছে-_ওয়কদ 
ছুটি একটি মণডবো-_ 

"চাল রকম ইলিশের রাম [ক সাচ্চা, 
ডিক হোলো 2৮যহাপুরুষ বলে জাহ- 
ঘোষণা 2 "ছয় লাখ হঠানভাবহা ছাল ।' 
'শীতাতগণনয়াগ্রত গৃহকোণে' তার বন্তুঝো 
শুধু আবেগ আর আধেগ'-সন্ের কাগজ 
বেরোয় ঝাফস থেকে-_তালস দাঁকষাত টাকা 
ঢেকে আর এক বাফসে ! শুধুই গা-গরম 
কর! প্লোগান কেন" "আশ্রম. ও খরচ আর 
পোয্টগঠান'-রসঙ্গের মথে। যত ওদ্দেশা- 
মৃলকত। | উদ্দাপর। তরুণ আর বিশ্বাসী 
তঞজেনও দোষ একটু ধরা চাইই ? হিংসা ও. 
বেদ একাকার করে যেজলোন হানীম্ট উদ্দেশো। 
ভাবে ছোট ফরতে? গুঁশে আর ভাতে 
কী সন্্ধঃ এ ঠশ্ত তোলার আগে রাজশাস্র 
সঙ্গে খৃষ্ট-হজরপ-ৈঙানায় সম্পক একটুও 


ভাবলেন না বাস-ছ। লী না বলে 
বাগেরা ভাজ নীতির কাছেশিঠে-এটও 
বোঝেন লা? জাল বইটা যে গ্রেমের লাগ- 
গোলাগে চাফিত-লল-তারায চিহিত না 
ভা কি দেখেছেল। দেখবেন? খোসল। 
কামশনে দেওয়। প্রনতাবের হসাণ। লিদ্শন 
দেখেই গেলেন ন। ফেন? 
ভার এত ভালে যে ভাল লয়_ এই বুঝি 
শেষ পর্যন্ত বোঝাতে চাইছেন আপনারা ? 
মহাশয়, ফেন সাত য়ে জানতে চান না 
_ শ্রীঠাকুয়ের চরণ-তীঁথে ফেন এত ঝাকুলতা.”' 
দেশ ঝোগে. কেন বুঝেও মানতে ঢাল না, 
যে বেদের গণ-জাগরণের বিপ্লষ শুধু নাদ- 
হুক্ষারেই জাগে? কত ফালিদ্ধতায় ভুগে 
রজনী ি-ধানীতয প্রধানেক্লা নানাভাবে তাকে 
িষতে চাইলো-_ফোথায় ভারা আছ? কেন, 
হাল ছেড়ে দিয়েছে তারা, কেন চীগে এসে 
শড়েছে সব? আগনার সেই ২০শে মারচ 
কাদটির যে গর্ডেই মৃত্যু হয়েছে, তা কি 
জানেন? লঞ্জাঃ গড়বেন। তবু বাজ ও গড়া 
আর নাচিয়ে নিজের মুখে ন। কালি দিলেই 
শারতেন! কাঁদটির তারা আজ ক্ষ চায়, 
দীক্ষ। নেয়, শুভ পদণ চায়-কেলঃ 
য়ামনৈতিক 1১81 ফেন রা করে। শান্ত 
করেঃ 
কার ঢাক আগনায়া যাজাতে চলেছেন 2 
কিছু লেখবার আগে গ্রেনে লিখলেই ভাল 
হুতো। তবুও ঝাল। আগনায়। ভালোকে জার 
আলে|কে টিনে নিন। 
চত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সংগঠনের পক্ষে 
[তরী বন্বোগাধায় ঠিকই বলেছেন 
শী রঘচায়ার সঙ্গে কথ। বলার সময টেপ 
ফেল নিয়ে যাওয়া চত ছিল । কভু এ 
হুমূল। বুট পতিবেদকের সাধোয় বাইরে 
ছিল; তাই লিয়ে যাওয়া স্ব হয়লি। 
জেলের জন্রু$লাহ শৃকু শাহী বা মাদার 
উরেস্মই সর জন্য এক বিদ্যাত বা 
সাপকে শ্রী রহ্ষায়ী মন্তবা ফেখোঁছলোন। 
কন উতর কথ! গ্র ব্ভারী লিখতে নিষেধ 
করোছিলেন। জাম তার অনুরোধ রেখোছি। 
মাদার রেেন। প্রসঙ্গ অন্গীকায় করেই 
রী বন্দোপাধায় [লিষেছেন_শ্রীঠাকুঃ়ও এই 
খোলা, কুথ। বলেই আসহেন-িকষ। দিয়ে 
[ভিখারাঁর জাত থানাবায় বা ঝাড়াবার কাজে 
বা নীতিতে তিনি নেই।* দুইয়ে সিলে ফাঁ 


দাড়াল? 
রী বারী লিখাত বাতি ঠার 
সম্ভানদলও খাতনামা। ভাদের সম্পর্কে 


সাধারণ মানুষের গনে অনেক জিডস।। 
কিছুকাল ধরে ট্রেনে এবং অনযান। গ্রফাশ্া 
স্থানে ঠাপের লানারকম গোসটার সে 
ফোতৃহলকে তীর করেছে । সেই জিউ্বাস। 
নিয়েই ভা র্ষগায়ীর কাছে এবং তর আশ্রমে 
িয়োছি। য। দেখোছ। যা শুনোছি তাই 
লিখো । গনগড়া কথা দিয়ে যে লেখাট। 


ছড় ফরানে। হান শ্রী বন্দগাধায়ের 
চিঠিতেই তার প্রমাণ রুয়েছে। "এত ভালে 
যে ভালো নয+_ এমন কথ! যোঝাঝার ফোন, 


ঝাসন। [ছিল না 1 লেখক । 1. 

তারকেস্বর, 
গত ১৬-৩,৮০ তাঁরখেজ (২য় বর্ম, 
আস্টাদশ সংখা) "গ়িবতন" গায় মৃদুল 
দাশগুণ্ত ফর্ৃক [লিখিত “গোলে বাধা পায় 
কয়েগা' শীর্ষক, প্রযদ্ধে তারকেনবর মঠ এবং 
এসটেট সম্পর্কে যে কয়েকটি ভ্রান্ত তথ্য 
পরিবোশিত হইয়াছে উহার গতি আপনার 


দুটি আকর্ষণ ঝার়তোছি £ 

১। পাথপার্থের পয়ংপ্রণালী সান্তার 
করার দায় কেধল এসটেটেজ লা ; এ বিষয়ে 
মুখ দারছ গ্থানী॥় পৌয়মভার উপর নান্ত 
আছে। 

২। এসটেটের অর্থ কমীগণের যেতন 
ঝাতীত অনানা বহুমুখী কাধে বাঁয়ত হয়। 
এসটেটের কাধাবলীয মধে। বরেকটিয় উংল্খ 
করা হইতেছে ই 

কে) স্থানীয় কলেজকে ১৫ বিঘা গাম 
দান। 

শে) স্থানীয় উচ্চতয় মাধাসক। বিগাালয় 
এবং প্াথাগক বিগাজয়ের জনা জাঁমদান এবং 
বিদায় গুহ লিমাগ | 

(গ) মঠে সংক্ৃত মহাবিদালয় স্থাগল্, 
যেখানে বাটপার পুরস্কার চাপ্ত অধ নিধুনত 
আছেন এবং ছা্গেণ হিনা। ঝায়ে শিক্ষালাড 
হরে। 

ঘে) গপ্ত ১৯৭৮ সালে বন্দর 
সাহ।যোর জন্/ প্রায় ১৩,০০০ টাক বায়। 

তি) অনান্য নানা খাতে বায় । 

৩। যে কর্মীগণের নুনতম যেন পূর্বে 
৩৭:6০ উফ) ছিগ, ভাহার। তথাতার 
বিনাসূলে। থান) ও বাসম্থান এবং চিকিৎসার 
খয়চ আইত।  বর্ভমানে ভাহাদের মোট 
নুনতগ বেতন ১৮৭৫০ টাকা। তপতির 
বিনামুলে।  বাসচ্ছান ও চিকংসার বাব 
আছে। অধিকন্তু শী্ই তাহারা এভেনট 
ফানডের় নুযোগও, পাইবে। তাহাদের 
দৈনন্দিন কাধকাল নাদস্ট এবং বিনাকারণে 
ফাহাকেও ঢাফার হইতে অপসাযিত কয়া 
হয়না। 

৪। আঠে হোন কর্মচারী এগারথান। 
ঘরে বাস করেন এবং তান সর্ধগেক্ষা 
ক্ষমতাশালী, ইহা সা নয় 

৫। গঠের মোহান্ত মহাজাজ ৭-৮ মাল 
এসটেটেম বায়ে ঝাংগার ঝাহিরে থাকেন 
আহাও সা নয়। ভাতুর্গাসা উতে।গলঙ্গে। 
তিন তের নিঃমানুযামী জলসংসগ তাগ 
কারয়া বিভন্ত স্থানে দুই মান অবস্থান ফলপেন। 
বৎসরে আনাসগয়ে নিম্ন জরুরী কাজে 
তাহার মোট অনুগা্থীতঃ সময় দুই মাসের 
আধিক নঃ। মঠ ঝাঁহরে গেলে তাহার 
যাতায়াতের এবং আলীর বাস কিবা বায় 
এসটেট হইতে বহন কর হয় লা। 

আগ কার শ্রীনাশগুগ্তকে এবং অনা 
কোনও ঝা্তকে ভবিযাতে সঠ এবং এসটেট 
সম্পর্কে ভ্রান্ত তথা গরিবেশন হইতে নিবৃত্ত 
কাঁরবেন। 

কে কে যন্তুমদার, 
ম্যানেজার, ভারকেম্বর এসটেট 


লেখকের উত্তর 


১। যে শহর গড়ে উঠেছে গন্দিয়কে 
কেন্ত করে। যে শহরে প্রতিদিন লগ লক্ষ 
ভীথযাঠী আছেন লক্ষ লক্ষ টাকা যেখানে 
বাংসারক আয-সেখানে নেই গাঞ্থ নিবাস, 
নেই তীথথাটীগে্স বিএাসাগার, নেই জ্লানাগার, 
শোচাগার । তারকেস্থর পুর়সভায় কাধে বোঝ। 
চাপিয়ে মান্দর ক্ঠুপক্ষ [নিজেদের দায় 
অগ্থীকার করতে গারেন না। এ্রসঙ্গত আঝ।র 
উতপ্লধ করাছি- ১৯২৪এ দেশবন্ু। নেতাজী 
প্রমুখ নেতৃবর্গ যে গাডাটি দাবিতে আন্দোলন 

রণ তার প্রধানত দাবি ছিল £ মাল্সিদোর 
ত্বক আয়ের 9৫ শতাংশ যাতাঁদের 
জনে। এবং তারকেছর আগ্চলের 


9. 2৪৯৪০ 


৭ 


উ্ধাতর জানো বায় করতে হবে । 

২1 কে) ও (খ) কলেজ ও স্কুলের জনে। 
জমি দানের সঙ্গে বাৎসরিক আয়ের সম্পর্ক 
কি? সে জমিতো রাজা ভারামগ্তাই রেখে 
গেছেন। 

(পে) তারবেঙ্গরে যে সংন্থৃত মহাবিদযালয় 
আছে সেখানেও রয়েছে নানান দু্ীতি। 
একটি উদাহয়ণ £ এখানে এমন একজন ছা 
আছেন যান এই মহাবিগালয়ের করণিকও । 
হাতাট মোহাম্তর. নিকট আত্মীর। এই 
মহাবিদলয়ে নিয়ামত বস হয় না। 

(ঘ) বন] ফি বছর বছর হয়? বছর বছর 
বনান্রাণে দান কয়েন মন্দির কর্তৃগঙ্চ 2. 

ডি) অন্যান। লান। খাত কি কি? 
জনসাধাহণ মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সে 
হিসেবগরই তে। জানতে চান । 

৩) খাবারের নামে কাদের যা দেওয় 
হতো, কাদের আঁভযোগ, তা মুখে ভাজা 
যেতে। না। খাবার দেধার বাবস্থা বঞ্ধ করে 
আত সম্প্রাত মাইনে বাড়।নো হয়েছে) কিন্তু 
এখনো, এমন কমা আছেন যাদের মাসিক 
মাহিন। ১০০ টাকারও কস। ২০.৩ ৮০, 
তারিখের একটি প্রচারপত্র কর্মচারী সাগাত 
এ তথ। জানয়েছেন। কর্মীদেয় ঝাসস্থানের 
বাবচ্থা হলে গোশালার পাশে দঃমার ঝুড়ি 
ঘর। বৃদ্ধ এক এল এম এফ ডাপ্তার আর 
ক্রয়েকপাত। ট/বলেট (অনেক সময় ত9. 
গাওয়া বায় না) নিযে চলছে জমাঁদের জনে) 
দাতবা চিকৎংসালয়। পান থেকে চুন খসলেই 
ছাটাই _এরফম ঘটন। বহু আছে। [তাঁরশ 
বহর চাকার করেছেন এমন এক দারোয়ান 
রামনগিন। সিংকে কেন ছাটাই কয়া হয়েছিলে। 
কর্তৃপক্ষ জানাধেন কিঃ 


ছাটাই এবং আতারন্ত সময় বিন) 
পারিশ্রমকে কাঙ্জ কয়ানোর আিযোগ 
তরফে কর্মচারী সমিতির' :প্রসরপত্র 


দেখেছি । বিভিন্ন সময়ে বিনা কারণে 
ছাটাই হয়ে যাওয়া করগঠারীদের অভিযোগগ্র 
'তারকেস্র কর্মচারী সমাতির' সভাপাত 
নৃগেন্্রনাথ সিংহরায়ের কাছে আছে । 

৪, ৫) মঠে ১১টি ঘর লিয়ে যে কীট 
থাকেন [তিনিই সব্েসর্ধ। এবং মোহান্ত মহারাজ 
বরের অধিকাংশ সময়ই এসটেটের ঝা 
আয়ফেস্বরের ঝাইয়ে থাকেন_-এ আভিযোগ 
কর্মচারী সমাতির।  ভারকেস্য়ে। মান্দির 
অঞ্চলে এসব নিয়ে গোসটারও দেখোছি। 
শুধু কর্মগ়ীতাই নন, স্থানীয় জনসাধারণ 
এর সতাতা শ্বীকার করেছেন। রঃ 

তারকেস্থর এসটেটের মানেজার শ্রী 


মজুমপারকে ধনাবাদ তানি তাঁর পত্রে পাণ্ডে , 


অত]াচার, মন্দির কর্তৃপক্ষের আমল৷ তোষণ, 
সতীশ গার বুগোর পালক ও ১৬ ভারি 
রুপোর সাগ ছুরি ইতাদি প্রসঙ্গের উল্লেখ না 
করে প্রকারাশ্ুয়ে এসব আঁভিযোগ স্বাঁকার করে 
কলে নিয়েছেন। তাঁকে আরও ধনাবাদ, 
পারধর্তনে রনাটি প্রকাশিত হবার পর তিনি 
কর্মচায়ীদের সাপ্তাহিক ছুটির দিন ধা 
ফরেছেন। 

মুল দাশওপ্ত 

রজনীশ 


শ্রীবকাশের লিখিত ্রীযজনীশ আশ্রমের 
পিচ গড়লাম।  দিবগ পড়ে স্পষ্টই 
বোঝ। যায়_লেখকের ' উদ্দেশা ভগবান 
শ্রীরদরনীশ এষং তার আশ্রম সমন্ধে খেজ- 
পূর্বক জনতার কাছে সতাবার্া না৷ পৌছিয়ে 


অনানা পতগতিকার মত ভ্রান্ত তথা 
পাঁরবেশন। উনি গ্রকায়ের পারিচয় ন। 
দিয়ে লুকেতুরি, ভাবে আশ্রমট। দেখেছেন। 
যাঁদ নিজেকে পরকাররুপে গারিচা দিষ্টেন 
তাহলে ভালবাসা। সহকারে তাকে তাশ্রমটা 
গেখানো। হতো,। মিথ এবং ভুলোভযা 
রঙনায় লেখক যে দুজন সসিনী--মা 
বিনোগনী এবং ম। বাসম্তীর_লাম উল্লেখ 
করেছেন তার। দু জনেই কাম্পনিক। এ 
নামের ফোন সনগগামনী আশ্রমে নেই । 
রনাটা পরস্পয়বিরোধী” তখো। ভরা । 
লেখক লিখেছেন যে তিনি ৪ থেকে ৯ 
সেপটেমবর আশ্রগ গাদন করেন, আবার 
অন] জায়গায় বলছেন যে ৯ সেপটেমবর 
তিনি মা যোগী সঙ্গে দেখা ফরেন এবং 
তাকে শ্গেততবন্ত্রে দেখেন। কিন্তু অনা 
স্গঙাসীদের মতন উনিও সর্বদ। গেরুয়াবগ্ত 
পরিধান করেন । অতএব গগষ্টই বোঝ। 
যায়_উান মা যোগলক্্ী সঙ্গে সাক্ষাং 
করেননি । আর এক জায়গায় উনি লিখেছেন 
সন্গযাসীদের গলার মালাগুল বিভিন্ন দামে 
বিকুয় হয় এবং সবচেয়ে সন্ত। মালার দাম ১৫ 
টাকা । এই তথট। একেবারেই ভুল । সহ্গাস 
দাঁক্ষার সময ভগবান শ্রী নিজে গ্রত্ক 


সনসীকে একটা মালা দেন। তায়সনা 
কোন দাম নেওয়া হয়না। মালা এখানে 
বিক্ম হয় না। 


স্পন্টই বোঝা যায় যে লেখক আশ্রমে 
নিরপেক্ষভাবে কিছুই দেখেনগি। সভা 
মিথ বিবেচন। ন। করে প্রায়ই ভুল তথ [লিখে 
ফেলেছেন। এই রফম রঠন। আপনাদের 
গতিকায় শোভা গায় না। 

লেখকের দৃষ্টি আশ্রমের সম্পান্ত এবং 
নিন্দাবার্ার দিকে । শ্রীরজনীশ আশ্রমের 
মতন একট। প্রতিষ্ঠিত আ্তঃ়ামীয় সংস্থাতে 
থে শত শত গহন গভীর আথাাত্মিক প্রয়োগ 
চালানে। হচ্ছে সেটা দেখবার ক্ষমতা ওয় নেই। 
ভগবান শ্রীরজনীশ একট। নতুন উর্জগাক্ষেত 
তোর করে তার পরিবেশের মধে। একট। নতুন 
স্থা ও উল্লসিত মানুষ তোর করে সমাজ 
ঝাবন্ছাকে লাভা্তত কযছেন। বান 
প্রকারের ধান প্রয়োগ এবং মনে।চাকৎসা- 
গুলির লক্ষ! একটি নতুন মানুষের আধাত্মিক 
থে যার।। এই ধানাবিধিগুলকে প্য়োগ 
ন। করে তাদের শরভাব জান যায় না। 

লেখক যে সঞ্ধাদর্শনের বর্ণ॥। দিয়েছেন 
সেটাও পুরোপুর ভুল। এ সময়ে কোন 
মী নৃতা হয় না। মানুষকে বস্ত্ুবিহীন 
করারতো প্রশ্থই নেই। এইরকম মিথ 
তথ। গ্রকাশিত করে লোকের যে কি উপকার 
কয়া হয়েছে ত। যোঝা। মুশকিল । 'স্গাস' 
পািকাটি দ্বিম/সিক এবং কেবল হিন্দি আর 
ইংরাজতে প্রকাশিত হয়। বিশ্বের একুশটি 
ভাষা ওর ফোন প্রকাশন নেই। স্পম্টডই 
লেখক আশ্রম সংক্রান্ত এই খু'টিনাটি কথাগুলি 
জানেন লা। 


ভগবান শ্রীরগ্নীশের সন্দেশ আজ 
বিশ্বের কোণে কোগে পৌছেছে, এবং তার সঙ 
উদঘাটনে বিশ্ব বেশ ভালভারে , পাঁয়িচিত 
হয়েছে । সে্নাই দুনিয়ায় প্রতোক। জায়গা 
থেকে বাল শাখার বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত প্রাতিভা- 
সম্পন্ন বান্ত দনে দলে রজনীশ আশ্রমে 
খুনাতে প্রতিগন চলে আসছেন ॥ 


স্বামী সত্যবেদাস্ত 
প্রেস কার্ধালয়, গুন 


লেখকের বজ্বা 


রজনাঁশের নতুন নতুন গহন গভীর 
আগ্যাত্বিক ব্াগার-সগার ফোন শ্রেণীর 
মানুষের মধ্যে কোন শারিরর্ভন আনছে এবং 
তাতে সমাজ বাবস্থা কিভাবে লাভাখিত হণ 
তা বুঝতে এতটুকু বুদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজন 
নেই । পুণয় পণে-ঘাটে রজনীশ ভঙ্গ: 
বিকৃত কাগ আরণই তা চিৎকার করে বলে 
দেয়। শুধু যৌন বুগাঁগেয নিয়েই যাদের 
পসার তার! আর কিছু না হোক অস্ত 
বিবেকের দংশনে দিশেহারা হতে বাধা । 

ম। বিনোদিনী ও গা বাসম্তীর তান্তি 
বেগানুম অঙ্থীকার করে বসলেন? 
বাসম্তী নয় বিদোশনা, কিছু মা বিনো 
তো জাশ্রমেরই স্থায়ী বাঁসন্দা! সঃথাস 
গিক। নিয়েও হাস/ফর গপ্প গড়ে বিদ্রান্ত 
করার ঠেষ্ট। করা হয়েছে। ফুল ভিমাই 
আকারের পাক্ষিক সস গাইিফায় ঘোষণ। 
করা আছে_বাংলা ও. তামিলসহ ২১টি 
ভাষায় সঙ্গথাস গরিকা। প্রকাশ হয়। ফোনটা 
সতা 2, স্বামী মতা বেদান্ত মহাশয়, ন| এ 
পাক্ষিক গতিকার ঘোসণ। 2 

সাকা দর্শনের বর্ণনায় যে নৃতের উল্লেখ 
ধরা হায়েছে তার নাম হয়তে। 'সৃফা নৃত)' নয়। 
কিন হাতে হাত রেখে চর্লাকারে যে আদিম 
উল্লাসের নূৃতা হ্যা তায সঙ্গে তথাফাথত সূফী 
নুতোর কোন তফাৎ আছে কিট বন্তুবিহীন 
করার প্রসঙ্গে বলছি, বেশ কিছু 'ভিকটিমের' 
সঙ্গে আগায় জালোচন। রেকর্ড ঝরা আছে 

মা যোগালক্ষষীর সঙ্গে শামি সাক্ষাৎ 
করেছিলাম এ সেপটেমবর। ১. সেগটেবর 
নয়। এট। মুদ্রণ বুটি। ছাপার ভুল আরো 
ছিল। যেঃন, ১৯৭৮-এ আয়কর দেয়া 
হয়েছে ১০? বিদেশী মুদ্রনা। ১০%৫ নয়। 
এই ভুলটি নিয়ে ফোন গ্রাতিবাদ নেই! মা। 
যোগালমী সদা স্তর পরেন_এই অসতা 
কথার গাধামে সত্য বেদান্ত মহাশয় সপ্তবত 
একটি বিশেষ তথ্য গ্লোগন করতে চেয়েছেন । 
ইপ।নিং শ্রেতযদ্র পারধান কর। নিয়ে রজনীশেয় 
সঙ্গে মা যোগাগস্ষমীর যে “গারসোনালিটি 
রলাশ' চলছে সেই খবন্প তাজ আর জাশ্রমের 
মধোই নীমাবদ্ধ নেই। সেই জনাই ফি 
রঙ্জনাঁশ তাত পাতঃভাষণে বিন। প্ররোচনায় 
বার বার বলেন-ম! যোগাল্ষীর নিজগ্গ 
কোন ছআন্তত্ধ নেই, আমি য। ঝাঁপ সে তাই 
বগে-_তাই করে 

দাঁক্ষার সায় প্রাতটি 'সঙ্গাসীকে বিনা 
মূলো একটি মালা উপহার দেওয়া হয় এ তথা 
আমার জানা ছিল না। তাতে কিছু মাল। 
বার হয় না একথা প্রগাণিত হচ্ছে না । 
মালা বিক্রি হয় এবং সব থেকে সনতাটির যুগ 
১৫ টাকা । আশ্রমের ভিতকের দোকানে 
ঝুলয়ে ক্সাখা প্রতিটি মালাতে ছোট চিরকুটে 
দাস লেখা থাকে ফেন 2 মহাত্মা গার্ধী বাজার 
ও অনঙান। বাজার সহ আশ্রমের প্রধান সড়কের 
আশে-গাশে তাহলে জামা কাগড়ের সঙ্গে 
মালা বিক্রির, দোকান খুলেছে ফেন? 
দেকানদারয়। কি গেরুঃ। বস্তু পরেন নাঃ 
ভগবান রজনীশের বাবগার সুবাদে কিছু 
জুনিয়র রজনাঁশও ছোটখাট বাবসা করে লিচ্ছে 
-একথাই কি বলতে চান সত বেদান্ত 
মহাশয়? 


মা 


রজনীশ আশ্রমের সবকিছু দেখে ডেহে- 
হিলাগ আশ্রমের বাবসাটা সুগংগঠিত, 
সুনিয়ন্তিত এবং সমালোচনার ভয়হীন । কিন্তু 


সততা বেদান্ত গহাশয়ের আতবাদগণ্ে গ্াতি- 
বাদের অসংগাত, সতাকে অসত। করার প্রয়াস 
এবং জোয় করে হাঝগ্রচাজের চেষ্ট। দেখে সে 
ধারণা কেটে গেল। 'পূ্বাগ্রহ দুষ্টি' নিণো 
সব সাংবাদিক আনুসঞ্ধান কায়েন না। সমস্ত 
ঝাপারটা আমি মুষ্ব ও খেল। গানই আনতে 
চেয়োছুলাম । তাই অকারণে কোন কেজ্ছাকে 
পধান। দিইনি ॥ যেগন নাগী-দাণী গানীয়দের 
দাণী গাড়িতে সগাদিনীদের ভিড করার 
খববট। উাল্লথ করিনি ॥ এমন ভআরে। অনেক 
খবর আছে যাতে বোঝা যাবে রজনীশের 
ধান প্রয়োগ সমা্রকে কোন দিকে নিয়ে 
যাচ্ছে। আযোগ করা হয়েছে_লেখকেগ 
নৃষ্টি আশ্রমে সপ্পান্ত ও শন বারর" 
দিকে। সত বেগানড গহাশয় এই দুটি 
ঝাপারেই বোশ মচেতন বলে গনে হচ্ছে। 
এই ধরনের বাবসায়ে নিন্দ। ঝাঙ। ও সম্পন্তি 
বাঁদ্ধ এমন ভাবেই জড়িত যে নিজের অজান্তিই 
সত) বেদান্ত মহাশর তাল হাতিবদগঞ্জে সেই 
নতোর ইঙ্গিত দিয়েছেন । ধনাবাদ। 
ভ্রীৰিকাশ 
0২৪ 


'ভগবান' রজ্জনীশ, * সাইবাবা ইতাদি 
নামের আড়ালে ভারতের মত বিরাট গণতাস্তিক 
দেশে ভগ্াম, অশালীন বযাঁভচার কিভাবে 
বৃদ্ধি গাচ্ছে ভেবে অবাক হচ্ছি। আদম 
সুড়সড়া মেটানোর এট। একটা আঁভনব গছ 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের 
জজ্ঞ।স।_যে সকল প্রশাসনিক সংস্থা এর 
বিরুদ্ধে বাকা দিতে পারেন, তার। নীরব 
কেন ভার। কি এ সঙ্গন্ধে যথেষ্ট অথাহিত 
নয়ঃ নাকি তারা সামানা কিছু বিদেশী 
মুদ্রার গো এভাবে একটা অভবা সংস্থাকে 
শর দিয়ে চণেছেন, তার। কি তথাকাথিত 
“ভগবান রজনীশ সপ্প্রদাযকে ভয় করেন? 
রজনীশের 'ডগধান' উপাধি সতাই হাসাফর 
(অবশাই সুস্থ গন্তিকসপ্পঞ্ল লোকেদের 
ক্ষেতে) তবে আনন্দের বিষয় আমাদের * 
দেশে দুর্বল মীন্তক্ের লোকের সংখ বোধহয় 
কম। 

পল্পব, দীপক্কর, অলিমেষ, স্বুরজিৎ 

ও মানস 'ত্রিপুরা ইদজিলিয়ারিং 
কলেজ ছাত্রাবাস" 
৩ 

রঞ্জনীশদের সম্পর্কে ভারত সরকার 
একটু ভেবে দেখুন। সরাসার এদের দেশ 
থেকে,বাহধার কর। হোক । এদের আশ্রমকে 
নাষদ্ধ কর। হোক। যাদি সাত্তাই ভারতাঁয় 
মানাসকতাকে অক্ুধ কাখতে হয়, যাঁদ 
ভারতের সনাতন আদর্শ বাচাতে হয় তবে 
রজনীশদের শিকড়শৃদ্ধ তুলে ফেলা দয়কার । 

এম এম ইয়াসিন বাদপুর, হুগলী 

90 

রঞরনীশ-্রবন্ধটির  জনো আস্তারক 
আভনন্দন | ভারতের বুকে যে এ ধয়নের 
একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে_সে সংবাদ 
পারব্তনের মাধামেই প্রথম জানলাম | অবাক 
হলাম যে ভারত সরকারের সপপূর্ণ ভাতসায্েই 
এই প্রতিষ্ঠানটি তার ফাগরকম চালিয়ে যাচ্ছে। 
প্রাতষ্ঠানটির কাজকর্ম যাঁদ চার দেওয়ালের 
মধোই সীমাবদ্ধ থাকত-তাহলে বলার কিছু 
ছিপ না। কিন্তু পুনায় গথে ঘাটেও নাকি 
এই প্রতিষ্ঠানের শিষ/শিষাাদেয বেলেলাপনা। 
করতে দেখা যায়। যৌন স্থাধীনতা এই 
আন্দোলন যাঁদ ভারত সরকার দী্াদন অবাধে 
চলি: যেতে দেন_ তাহলে অদূর ভাবতে 


এদেশের জনসাধারণ বিপরথগামী হতে বাধা। 
অজিতকুমার দাস, হাওড়।-ড. 
৭৫) 

রজনীশ সম্পর্কে কয়েকটি প্র্থ £ রজনীশ 
কি যৌন প্বাধীনতার নাম আদিম সভ/তার 
জগতে মানুষকে ফিরে যেতে প্রেঞণা দিচ্ছেন? 
ন। কি আদমবডতে সু দিয়ে হারে? 
সাতে চাচ্ছেন 

প্াঁধবীর তাবৎ যৌনাবন্াতগরস্ত রোগীদের 
জড়ে। বরে পাশবিক কায়দায় যামায়কভাবে 
রোগীদের সুদ্থ ফজধে রজনীণ চুটিয়ে অর্থকরী 
বাবস। চালাচ্ছেন এতে একাধারে ভাবিষাতের 
সন্ল সংগ্রহ ও বর্ঠমানের অতৃপ্ত যৌনন্ুথা 
নিবাত্ত হচ্ছে। রজনীশ জানেন, তারতবাসী 
জারত্রকে নিয়ে এই নয়া ভ্েহাবাঁজ বশ 
দিন চালানো অসপ্তব। তাই, বিদেশীদের 
আত তান ৯৫০৫ নিরডরশীল। 

ভারতের পৃরনে। হীত্রহাসে বহু অহতার 
বা ভগবানের পারচর গেলে__কিন্তু যৌন 
বিশারদ ফোন ভগবানের সাক্ষর মেলে না 
আকৃফের গোপীবল।নে একটু গন্ধ অবশ! 
প16%া বায়। তবে কি ইলি কালির কুক? 
না, তাকেও ডাছ্ছয়ে অন। কিছু 2 বাব? 
জার 'না এর অভাব ভাঙতে লেই _বোধ হস, 
সেই কারণে হীন নব রূপে এলেন । 

প্রকাশে রজনীশ যে ঝাবস। চালাচ্ছেন_ 
ত। ভায়্তবর্ধের লমাজজীবন ও রাষ্ট্র 
বাবস্থা অশোভন ও অগল। সয়ফায় একে 
ক্ষতিকারক জেনেও ফেনহাধা পিচ্ছেল নট 
সংবধানের অপাব্যতার ছয়ে? সানাবক 
আধিকার ক্ষুপনেয অভুহ)তে ; নাকি এপেয়ও 
হাত আছে দেশের জনগণকে গুগিকে বাশ ও 
বিদ্ রেখে কাজ হাসিলের আশায় ১ 

বঙ্রনীশ ফাউনডেশ।নের  ক্রিয়াঝলাগ 
হার-ইলমের  নবসংদ্ধরগ।  ধনতাস্বক 
বুয়া রাখুকাঠনোর ব্িদয় ফল একটি । 
এই হোগে ভারতহ্ ভন হোক হ। 
হাহমধো এই বোছে ভাত্তন্ত দেশলম্হ চন 
এবং এই বাসনা চীরত্থকশেদে 1২ 
আখ করঘনীশ ও তার হুতিঠনিতে দাবাসকুশে 
আবহার করছে । বিদেশী গুচরবৃত্ডির এটি 
আকটি অন)তম ঘণটিও বটে । সুতরাং দেশের 
শাসনফর্তরাও যদ গদি আকড়ে রাখার একটা 
কৌশল রূপে রছরনীশ ফাউনভেশানকে 
বাহার করে থাকেন, হবে তার সুদূরপ্রসারী 
পারণাম হবে আতান্ত আধনা_দিগের পায়ে 
কুদুণ মারার সমল । 

বিংশ শতানীয় একগ্রন মানুষ হিসেবে 


মনে কার, রজনীশের কাধকলাপ আবিলঙে 
বঙ্ধ করা৷ হোক। প্রয়োজনে ভারত সরকার 


কঠোর বাবা গ্রহণে বেন কুষ্ঠ না করেন। 
আন্তরিক ক্ষেতে বাবস্থা গ্রহণে রাষ্সংঘ 
আছে। খিলনেন্দু জানা 
মানিকপাড়া, মোদিলীপ্ুর 
॥ ৬) 

সাদিক শ্লীবকাশকে আভিনন্দন। 
ভারতবর্ষের মতে। রাজনৈতিক অথনোতিক 
সংকট-মম্পল্ন দেশে রছনীশের মতো বিকৃত 
খৌন-মনজ মাজনোতিফ। বাবসায়ী থাকতেই 
আরে এবং এদের থাকার পেছনে এ একই, 
চরিতের আঞ্জর্জাতিক শান্ত কাছ করে ছকে । 
খুব সহঞ্রেই রগ্রনীশের মতে! *সংকামক 
ধ্বংসের ঘা" একশ্রেণীর বিরৃতমন ফোগীর 
সাহাযো গোটা সমাজকে ক্ষত-বিক্ষত করে 
ফেলতে গারে। হতাশায় আজ্ছণ ভাতের 
বারগো সর্বপ্রথম এই ' সংরামক রোগের 


[শিকার হতে পারে- যুবক-ুবতী সম্প্রদায় 
_ অর্থাৎ সর্বনাশট। ভালোই হতে পারে। 
রঙ্গনীশ প্রদত্ত বৃদ্ধরাপ্তর। অক্কুর এই 
মুহূত্েই ভারতের মাটি থেকে উতধাতত করা 
শ্রয়োরন। অরাণ চক্রবর্তী, দৈহাটী 


শাভ্তিনিকেতন 


'শ্ান্তানকেতরনের বিদেশী ছাত বাহয্কত 
হল কেন ' পড়লাম । 

আমি বিশ্ভারতাঁর কাধ বিভাগের প্রান্ন 
ছাত্র এবং '5৭-ন৮ বন্ধে বিহ্বগুারতী ছার 
সম্মিলনীর নাধারণ সম্পাদক ছিলাম। 

আপনার “বিশেষ শুতিনিধি' প্রবন্ধের এক 
জায়গার লিখেছেন "-শৃঙু সঙ্গীতের পাঠ 
নিন্কে আসেলি শাস্বনিকেতনের মনোহর়ণ 
করে বসেছে- 1 এই কাটার সঙ্গে ঘাম 
একনভ হতে পল্লম না। আমার মতে 
ব্যইঞ্রলের ক্ষোভ এবং লরবতী কর্রকলাপের 
সন্ধে থেকে যে ?জলিলটা আম পারস্কার 
বুঝেন তা হল, বইজল কৎনই শান্তি 


নিকেভুনের জীবনের সঙ্গে মিশে 
বেতে পারেনি । যাও অস্থাকার কাঁর লা 
এক্দশ্র ছুতাতীত মধ বাইগ্জানের জনাপ্রতা 


ছিল। তা কু শমাণ করে না শান্ত- 
নিকেতনের সমগ্র জীবনে একা্মতা । যেমন 
কোন ফোন হারার “রেসটুরেনটের মাতাকের 
সঙ্গে ছাকসিয়ে যাওয়া বা জবাদেবের মেলায় 
লাতদুপুয়ে ধয়া পড়া” হমাণ করে না শান্তি- 
নিকেতনের এঁতহা বা সংস্কীতফে। 

ঝাইজানের সামনে শ্রধান যে সমস দুটি 
(আমার মনে হয়েছে) শন্তানফেতনের 
আীবনে শে যাওয়ার পক্ষে বাধা হয়ে 
ফাড়যরোছিল। তা হচ্ছে ওয় চেহায়। ও 
লাত্নাতি এবং অনাটি হচ্ছে ভাব। সমসা।। 
এর আগের বহু বিদেশী ঘাচছাতী শাস্তি 
লিকেহনে এসেছেন ; তার! কিন্তু কেউই এর 

ইল: £ উঙ্গে 
ইচ্জা করছে বিজ্ঞান 
একদিন পোসউর নে 
21 22108 ভরাট ভা ও চিলা6 
মৃত হইল কিন্তু ক্লেই ভল্নলক 
একজন হছে উঠজে পাতেলি। আছ এষাই 
[ছল বাইজানোর পরবতী াধকলাগের ভি । 

শরথচ্থর শেষে আগনাতা এক জায়গায় 
মন্ত্র! করেছেন, রবীন্দ্রনাথের সাধের বি্- 
ভাবতাঁফে বিদেশের কাছে খেঞো হয়ত খেল। 
আর কতাঁদন চলবে? আগীল প্রশ্ন এ হটনায় 
খেলো করায় প্রছে্টা আপনায়। কোথায় 
দেখলেন 2 ঝাইজান যে সমস্ত ঘটন।গুলে। 
করেছে, তা কি কোন ভা সমাজ স্বীকত 
দেবে? আর কর্তৃপক্ষের এছাড়া অন। কোন 
উপর ছিল বলে আপনারা মনে করেন 
নাকি একজন ভারতীয় ছা সেয়েদের 
হোসটেলে ঢুকে মেয়েদের ধরে টানাটানি 
করলে ফোন কথা আঞগনার। কি লিখতেন 3. 
বিদেশী ছা হণে কি সাতার গাগা! 
বদলে যায় 2 


আছি নি এজন ছাঙুকে বিশ্বীবদালা 
থেকে বার করে দিলে দুঃখ হয়। তাই সুয়ে 
ভক্তের ঝাগারের এর হখন কর্তৃপক্ষ 
যাইজানকে বাহার করতে ছেয়োগুগ, আমারা 
লাধা। দিয়োছিলাস, কারণ আমরা মনে করে 
ছিলাম ও স্থাভাবিক হয়ে উঠবে, যভ। হযে। 
কিছু বাইজান হয়লি। তাই ষড) দেশের 
স্ভ। বিশ্ববিগালয় যাইজানকে যার করে দিয়ে 
যেসুগ্থ সিঙ্ধান্ত নিযোছে, তাকি স্বীকার 


করা যায়? 
সবশেষে আপনাদের বাল ভালো-মন্দ 
মেশানে। এ দুনিয়া ॥ বিশ্বভামতী৭ তার 
যাতিক্রম লয়। বিশ্গারতীর ছাতরছাণীদের 
মধ যেমন খারাগ বাপার পাবেন, তেমান 
একাল ছাত্ছাতী যে তন্েষ্টা চালাচ্ছেন এই 
আপ-সংঘণতির (বিরুদ্ধে সংগ্রাষেয়, তাও দেখতে 
শাধেন। তা হয়তে। খুবই হো আঙারে, 
তবুৎ আছে। 
আপনাদের মতো একটা বহুল প্রচারত 
গাক্ষিকের [ক কর্তব। নয় সেই সু প্রচেষ্ট। বা 
বিশ্বভারতীর সুন্দর দিকগুলো তুলে ধরার 2 
মধীন্রনাথ আগানার আমার লবার_সমন্ত 
বাঙালী তথ) ভারপরবাসীর গধ। বিবারতীর 
খায়াপ দিকগুলো সমালোউনায সঙ্গে সঙ্গ 
তুলে ধাঁ সুন্দর দকগু'জায়। তাহলেই গড়ে 
উঠবে সুস্থ সমালোচনা । তাহলেই প্রমাণ 
হবে কামর! বিশ্বভার্তীকে ভালবাসি । 
সব্যসাচী সরকার, 
আসানসো'ল ৭১৩৩০১ 
২.॥ 
"শান্তীনকেতনেক্স বিদেশী ছাত বাহফত 
৮ পড়লাম । লেখক বাহিদ্ৃত ছার 
জামেদু বাদয়ান (ঝাইজান) সম্পর্কে হে 
সর্ক্ষপ্ত প্রতিবেদনটি দীড় করিয়েছেন তা 
শুশংদার পাব রাখে। তবু বর্তমানের 
শাস্তীনকেতন সম্পর্কে আরও দু'চায় কঘ। 
বলার আছে বলেই এ চিঠি ॥ 


শাস্তিনকেতুনে অশীগশুর কালে। মেঘ 
দিন দিন ঘনীভুত হচ্ছে। খলকাপ আশ্রামক 
ছাতছাতীদের পোশাকে, আচার-আচরণে 
আশ্রামিক ভাবমু্ড পারিলাঙ্গত হয় না 
বাঁরভমের সংবাদগঞ্গেলির পাতা উলটালে 
নহজেই চোখে পড়বে যে, শাস্তিনিক্ষেতনের 
ছাহাতীত কমন ইলামবাডার বনে হসুণার 
নেশায় মন, জল পীর দেলার ব।ইবে 
কারে জঙ্গতেত বে কালীন 
লন পুলিশ কুক জের পুকুদেক একা দন 
2 হোয়াইকে ভহলাহেসে তক লাঙ্গ মনের 
কথ: হু্গল-তুদল করতে_এখখল সেই 
্লোইকে শ্যক্তিলকেহলর ছতাতীর হায় 
কোল শর্ত ইক্দহক লেম্স 


হারা দুর ছেকে শাম্ত'লকেহনকে দেখেন 
বা বংসপলান্তে এককার। শী 
লাভে ধন হন তার! ত্য জানেন ন।- হায়াঘেরা 
এই রবীন তলোধনের ততিটি ইট, কাঠ, 
গাু-গাত এমন কি রী প্রতিহত কি সব 
করুল, জনা ও লোতর) কাহিনীর নীরব দক 
হয়ে আহে। 


মেয়েদের হোসটেলে ঢুকে ভাঙচুর আর 
শ্রীণতাহানির আভদোগ লিয়ে আফরিকায় 
ছেলে বাইজান _ ফিরে গেল। রবীন 
তপাধনকে হে বলুধিত করতে চায় তার 
বিদ্ধ এই কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জনা 
বিশ্বভারতী কতৃপিক্ষকে সাধ্যাদ জানাই; 
সাধুবাদ জানাই কেন্রীয় শিক্ষামন্ত্ুককে । 
কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত £ বাইজান সম্পকে তদন্ 
হর কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে ঝাঁপ 
বাল হ তদস্তের মূল অথ আসল ঘটনাকে ধাম। 
ভাপ। দেয়া তাছলে বোধহয় আতুঃি 
হবে না। 

এ দেশ আল্ন শাস্তানকেতন সম্পর্কে কি 
খানা বুকে নিয়ে গেল বাইজান? সে ধেগন 
ছেলে ছিল? সেহঠাং এ রফম আচয়ণ 
করলো কেন এগান নানান প্রস্থ এখন 


শাঞ্িনিকেতনের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে । 


খান্সরূল আনাম, সাকডডা) বীর 
পিল, 


৯৬ মার€ সংখ ডাঃ জগদীশ ঘোষের 
শখিল কতট। নিরাপদ প্রাতবেদনটি পড়লাম । 
আগ নিজের জীবন দিয়ে বিষয়টি উপলান্ধ 
করোছি এবং ডাঃ ধোষের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে 
একমত হতে গেরোছি। 

বর্তমানে আম প্রাক্াতিক উপায়ে জন্ম- 
দিমন্তণ করামি। পারিবর্তনের প্র পাঠক- 
পাঠিকাদের অবগতির জন) জানাই, প্াকাঁতিক 
উপায়ে জন্মানযনত্রণ হয় এবং হবে। দর 
শাঁতর উপর নির্ভর করে জোয়া-ভাটা, 
মেয়েদের মাসিকের [পারিগড হভৃতি। ঠাদের 
সঙ্গে শুলগহের সমগ্থক্ে এমন দিন ও সময 
আসে যখন স্থাাবক মিলনে কোন জুপের। 
সৃষ্টি হয় ন।। শি কৃষদু্ত,জেতিষ মতে 
জন্মনিয্রণ বা এ্াকাতিক উপায়ে জনম নিয়ন্ত্রণের 
পরাদ্শ দিয়ে থকেন। আআমি ও আমার 
মাহলাসমাতর সদসাওা তিন বংসর এই 
গদ্ধাততে জন্মনিয়্রণ ঝরে আসছি । কলেজ 
স্ট্রিট খুলে এ বিষয়ে বই পাবেন। যাঁদ 
এই ছোট পত্র স্বার। আপনাদের অগাঁণত 
পাঠক-পাঠিকার উপকায় হয়, নিজেকে ধন। 
মনে করব । 


কল্যাণী কু, সম্প্রা দিক), 
নিবেদিত। মহিলা সমিতি 
২ 
১৬. মার 'পরিবঠনে' ডাঃ জগণীশ 
ঘোষের "পিল কতটা লি়াগদ 2 গড়লাম। 
লেখক কেবলমাত্র পিলের ববসায়িক সাফলা 
ও অপকারিত।ই উল্লেখ কয়েছেন। কিন্তু 
আগার বন্ধ) ফনওম ব। পিল ছাড়া কি 
সীমিত পারিবার হতে পারে নাঃ 
পাধারণত মেয়েদের মাসের বিশেষ 
ভারতের আগে ও পরে এবং ফোন কোন 
[তিথি বা নক্ষত মেনে চণলে অনিচ্ছা মা 
হত্যার সপ্তাবনা থাকে ন।। অনেক মেয়েরই 
এ নিয়ম অান।। তাই তে৷ আমরা আনচ্ছার 
পিলের শিফার হাচ্ছি। 
কৰে আমাদের মত গরীব দেশে নিভর- 
ফোগা পিল শাবক হবে এই আশাতেই কি 
আমার মত্ত বিঝাহিত। মেয়ের। চুপচাপ বসে 
থাকতে গয়ছে 2 তাই তে। জাময়া পির 
শিকার! 
নিয়োধ নামক কনডমের ওপর আমরা। 
আচ্ছা হারিয়োছি। পিল আমাদের শদু। 
তাহলে আসাদের বন্ধু কি বড় বড় সাইনযো়ড- 
মাগুত নারাসং হোম? 
ডাঃ ঘোষের কোথা সময়োপযোগী হলেও 
সংক্ষপ্ততার জনে। সার্থক হয়লি। ভয়াবহতা 
ও ধ্বংসের পথ সঙ্বন্ধে উনি ভয় দেখালেন 
বটে, [কভু গাঁরতাণেয় রাস্তা দেখালেন ন।। 
ডঃ ঘোষযে আমার বিনীত অনুয়োধ 
রইল পারিধায় সাঁগিত রাখা জনো, হুকসহ 
বিশ্তাঁয়ভ লেখায় জনে আমার বিশ্বাস এতে 
শিলের শিকার সংখা। কমবে । 
স্মৃত্িকণ! ঘোঘ, মদনপুর 


এবার কুড়ি টাকার সাম্মানিক 
পাবেন ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাছ। 
অনিবার্ধ কারণে সাম্মানিকের 
টাকা পাঠ।তে অনেক লয় মাস 
"তিনেক লেগে ঘায়। অন্থরোধ £ 
অধৈর্য হবেন ন1।-__সম্পাদক । 
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পরিকল্পনার ফলে 


সব মাজনৈতিক দলই যা করে সে ভাবে 
নির্ধাচনী প্রসরকাজে কংগ্রেস (আই )-9 
আনেক বড় বড় আশ্বাস দয়েছিল। গত চার 
ঘসে সে সব আশ্বাস মিথা। বলেই প্রমাণিত 
হয়ছে । সাধারণ মানুষের অবস্থা। শে।চনীয় ; 
দ্রানিসপত্রের দাম লাগাম ছাড়ী। তাথচ 
কেন্দ্রীয় সরকারের হালচাল দেখে মানে হয় £ 
সগস)ার পাহাড়ের মোকাবিলা করার চেয়ে 
বাড গুরুত্বপূর্ণ পদে পছন্দসই লোক বহাল 
করে ক্ষমতার ভিতটাকে শল্ু ফরার [কেই 
তার নর বোশি। সম্প্রাতি যে ভাবে যোজনা 
কাঁমখনের পুনগঠন ধার। হয়েছে তাতে এই 
সতাই কট হয়ে ওঠে । 

আগ থেকে ঠিক তারশ বছর আগে এক 
সরকারী প্রস্তাবের মারযৎ যোজনা কমিশনের 
জন্ম হয়। তৎকালীন গরধানমন্ত্রী জওহরলাল 
নেহরু এবং আনান! নেতার৷ গাঁরকা্পত 


বাংলা সাহিত্যে নতন সংযোজন 
ডাঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 


বিশ্বকবি রবীন্রমাথ 

চিকিৎসক ছিলেন তাহা হয়ত অনেকেই 
জানেন না । চিকিৎসা শাস্ত্রে তিনি যে কত] 
পারদশী চিলেন তাহা লেখক সুন্দরভাবে 
রূপায়িত করেছেন । 

২। রোগ আরোগ্যে “রসোন” ২.০০। 
(রেসুনের গুণাগুণ ও বৈজালিক ভিতি, কি 
রোগে রসুন ব্যবহার কর৷ হয় বা কি ডাবে। 
বাবহার করা উচিত, রসুনের উপকারিতা। 
প্রড়ুতি লেখা আছে) 

৩। রোগ আরোগ্যে “বেল” ২.০০ 
(বেলের বাবহার উপকারিতা ও গুণাগুণ 
বিশদভাবে লিখিত অপূর্ব পুস্তক) 

৪। রোগ আরোগ্যে “পেঁপে” ২:০০ 
(পেঁপের ডণাভুণ বাবহার ও উপকারিতা 
জানার জনা একাস্ত প্রয়োজনীয় পুস্তক) 

৫) হাওড়া জেলার ইতিহাস 
এঁতিহাসিক অচল ভষ্রাচার্যা প্রণীত য্লয 
১২০০ (হাওড়া জেলার উপর একমাত্র 
প্রাযাণ। পৃস্তক) (১ম খও) 


৬| স্ত্রী অনেকেই হয় সহধমিণী 


হয় ক'জন £ 
গেসু_ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপূর্ব তথাযবহুল 
সামাজিক কথাক।ছিনী ৪.৯০ 
শিবা এগ কোং 
১০/১, জি টি রোড, হাওড়া-১ 
উদ্বা পাবলিশিং হাউস 
১৩, বঙ্ছিম চাটাজী স্ট্রীট, কলি-৭ 
পৃম্তক বিপনী 


সাধারণ মানুষের হাল কতট৷ ফিরেছে? 


সুদীপ মজুমাদার 


পদ্ধান্ততে দেশকে সবাঙ্গীন আক এ 
সাম/াঁজক [বক।শের গথে নিয়ে যাওয়ায় জন! 
গঞ্চবাধিক পারকপ্গনার সৃচনা করেন । 

বিগত অনত। সরকারের আমলে যোজনা 
কমিশনের তৎক।লীন ডেপুটি চেয়ারমা।ন ভ টি 
লাকড়াওয়ালার তত্বধানে যষ্ঠ যোজনার 
খসড়া তোয় করা হয়োছিল। বর্তমান-.সরকার 
এ থসড়। বাতিল করে দিয়েছেন বলে শোনা 
যাচ্ছে । শুধু তাই নয়। এ খসড়ার কাঁপ- 
গুলও নাক ধীরে ধারে সারিয়ে নেওয়া। হচ্ছ। 
যোজন। কাঁমশন কোন খসড়া বা দলিল তৈরি 
করলে সাধারণত্ত সরকার তা ছেগে কম 
পয়সায় কুন বাবস্থা করেন যাতে ছার, 
গবেষক কিংবা অর্থনীতাবদরা সহ/ংজই 
সেগুলি গেতে পারে । এখন তার উলটে। 
্াক্তা] চলছে । ষষ্ঠ যোজনার খসড়। জনত। 
আমলে তরি হয়োছল বলে (সই মূল্যবান 
দাঁললটির খসড়া লোকচক্ষুর অগোচরে নিয়ে 
যাওয়ার চেষ্ট। চলছে । সাধারণ মানুষ তো 
দূরের কথা, বিগত “কমিশনের একজন 
সদসাকেও অনেক কষ্ট কয়ে এ দলিলের 
একটা কপি জোগাড় কয়তে হয়েছে। 

আশাতত কমিশন চলছে দুইজন সদস/ 
মনমোহন সং ও মোহম্মদ ফজরলঃতার ত্া)।কটিং 
ডেপুটি চেয়ারমন এম এস স্বা্মীনাথনকে 
নিয়ে। এদের নিয়োগ করেছেন ইন্দিয়া 
সরকার । আগের ডেপুটি চেয়ারম)ন 
শ্রীলাকড়াওয়ালা ইস্তফা 'দিয়োছলেন নতুন 


মরঝার আসায় সঙ্গে সঙ্গে । 
প্রথম গগ্চবাধিক পরিকল্পনার মেয়াদ 
শেষ হয় ১৯৫৬ সালে । 'দ্বতীয় গরকল্পলার 
মেয়াদ শুরু হয় €ই যছরেই। এই দ্বিতীয় 
গারকল্পনাই ভারতের পরিকপ্পিত বিকাশের 
ভিত বলে পারগণিত হয়| প্রথমত বিজ্ঞ।নী 
প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবাঁশ ও জান্তর্জাতিক হতি- 
সম্পন্ন অর্থনীতিবিদ গল ঝরন-এঝ মত 
ব্ান্ত। ভারতের দ্যা গণ্ডবার্ধিক গরি- 
কপ্গনার কাজে যোগ দিয়োছলেন। ১৯৫৬ 
সালের ২ মে-র এক বৈঠকে জাতায় উন্নয়ন 
পদ 04101018] 05510011617 
0987011) এক প্রস্তাব গাশ করেন। দ্বিতীয় 
গপণ্ডব্যাঁয় পাঁরকল্পলার খসড়া গড় পর্ষদ 
বলেন-"861179 011 0118 8110143189]) 
814 98100017101 016 10601016, 116 
0081011 08115 01017 ৪|| 1018 
011261 0117015 10 /0110 ৬/17016- 


116811901/ 101 1016 1411 210 117151 
19811211011 01 1116 18515, 1810915 
8770. 81175 01118 560070 719 
1681 13181.” এখানে 'জনসাধারণের উৎগাহ 
ও সহযোগ-এর উপর ভরস। করে' বাথাগুলো৷ 


লক্ষ করার মত। 'গনদাধারণের উৎসাহ? 
যে বহুদিন আগেই উবে গেছে তাতে সন্দেহ 
নেই। আর সহযোগিত!ত তার -অপেক্ষা 
কি কোন কেন্দ্রীয় সরকার করছেন ১ আজ- 
কালতে৷ মৌখক প1টগ চুকে গেছে । 

প্রানিং কগিশনেয় কাজ হল দেশের 
সম্পদ, চাহদা, উৎপাদন, [িতনাণ, পরিবহন 
ইতাাদি নানান বিষয়ের সমীক্ষা কর।, হিসেব 
নিফেশ কযা ও আগামী দিনের দিকে নজর 
রেখে বিভিন্ন বিকাশ সংক্রান্ত গাঁরকল্গন। 
তোঁয় করা-.এক কথায় সরকারকে ভর্থ- 
তিক [বিকাশের গথে এগিয়ে যাওয়ার জনা 
প্রয়োজনীয় গযমর্শ দেওয়া । অতীতের কাজ 
ও ভাঁধষাতের চাহদ। সামনে রেখে প্রান 
তোর হয়। এতে বেকারত্ব, দারিদ্র ১ শিক্ষা, 
্াস্থা, গারিবার পাঁরকপ্পনা  সবাকছুই 
আলোচন। ঝরা হয়। 

প্রচানং কমিশনেয় তৈরি পাঁরকণ্পনার 
অবশ] 'সরকারী বিল বা তাযাকটের মত 
আইনগত জোর নেই তবুও একে মেনে 
নেওয়ার প্রথাই চলে তাসছে বহুদিন ধরে। 
পারকপ্গনাকে বাস্তবে বৃপাঁয়ত করার দায় 
বায় সরকারী এজেলসর উপর । ত্বাই 
প্র।ানিং কমিশন যত ভাল পাঁরকল্গনাই ফরুক 
না কেন, যাঁদ যথাযথ কাঞ্জ ন। হয়, তাহলে 
তা অথহান হয়ে গড়তে বাধা । 

কাঁমশন ঠাথমে একটি স্বাধীন ৫ ক্ষমতা- 
এশালী সংগঠন [হিসাবে শুরু হয়। প্রথম 
ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন ভি টি কৃফগাচায়ী । 


চেয়ারম।ন সর্বদাই প্রধানন্ত্রী। উদ্দেশ 
কামশনের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সরকারী ন্খাতর 
যোগসৃত রাখবেন প্রধানগন্ত্রী। মাঝে মাঝে 
অর্থনোতব বিফাখের দলিল তৈর করা ছাড়া€ 
কমিশন আর একাটি গুরুতপ্ণ কাজ করত। 
তা হল কেন্দ্রীয় ও রর] সরকারগুলির মাঝ 
মধাস্থাতা । কেন্দ্র ও রাজোয় মধো ঝগড়া 
দেখা দিলে অতাঁতে কাঁমশন কখনও কখন 
মিটগাট করার কাজে সাহায্য করেছে । 
রাজোরা মুখ্যমন্ত্রীর প্রথানিং কমিশনেনা 
সদসদের সঙ্গে নিজ নদ রাজো বিকাশের 
গরিকণ্পনা নিয়ে আলোচন। করার গন 
14810101781 09৬8101917817[ 000411011-4 
মিলিত হন। কাউনাঁসলেয় 'মাঁটং হয় 


প্রধানমন্ত্রীর সভাগাতিনে। সেই মিটিং-এ 
বাভন্ন রাজোর প্রান চূড়ান্ত করা হয়। 
সেখানেও প্ানং কামিশন মধাস্থৃত। করে। 
এ যাবৎ রাজ) সরকারগুলে। 1350 এর 
মিটিডে কেন্দ্রের একাধিপত! রুখে এসেছে । 
কিস অবস্থ। গালটে গেছ এ বছর এখনো। 
10০-এর 'মাঁটং ডাকাই হয়ান। 

কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে এমন একাট 
সংস্থা থাকা চই যা সরকারী সম্পদের হিসেব 
নিকেশ রাখবে । শুধু তাই নয়, কি করে 
পাবলিক সেকটারে শিল্প বিকাশ ঘটবে তারও 
দিক নির্দেশ চাই। এখন ২০,০০০ কোি 
টাকারও বোঁশ নিয়োজিত রয়েছে বিভব 
সরকারী উদাগে । তার মধো আছে কয়লা, 
ইসগাত, তাপাবিদুৎ, রেলওয়ে ইত্যাদি। 
প্লথানং কগিশন সেই দিক নির্দেশের সংস্থা 
রূপে কাজ করবে বলেই ভাবা হয়েছিল। 
বেঝাই যাচ্ছে বি দারুণ গুরুত্ব এই কাঁমশনেয়। 
বিশেষন্তরা খুটিনাটি পরাক্ষা কয়ে মাঠে 
মঃদানে রিসার্চ করে তথ্ের ভাণ্ডার ভরে 
ভোলেন। তারই ভান্ততে হিসেব করা 
হয় আর প্ল্যান তোরি করা হয়। 

পাঁরকপ্পনা রচনার জন্য গ্লামানিং 
কাঁমশনের নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও সক্রিয় ভামিক। 
থাকা দয়কার। কিন্তু গত তিন-চার বছরে 
ফামশনের চৌহদ্দিতে যে সব কাণ্ড ঘটেছে 
তাতে নানান প্রশ্ন জাগে ॥ 

একথা বললে ভুল হবেযে যোজনার 
মাধামে কেন উ্ধতিই হয়ান । জ্মার্থিক দিক 
থেকে এখন পৃর্থিবীতি ভারতের শুন নবম 
হশলপ উৎপাদনের বেলে দুনিয়ার, ১৩ লছবর। 
্রযুন্ধীবদদ ও ১হজ্ঞলিক ক্ষমতা প্রায় 
ইটাল্ণর সমকক্ষ । প্রাতরক্ষা ব্যবস্থাও উন্তত 
ও সামরিক যন্তপাতি ভারত নিজেই তোল 
করার ক্ষনতা রাখে । এদেশ থেকে গান- 
জিসটর। টি ভি রপ্তানী হহ্চ। ভারতের সুতীলপ 
জাগ। কাপড় বিশ্বের বাজায়ে উচ্চাসনে বসেছে । 
আগাদের দেশ অনেক দেশকেই প্রযুন্তিবিদ্যা 


দিয়ে সাহায। করতে পায়ে। 

শসা উৎপাদনের পারমাণও বেড়েছে 
শআনেক। কয়েকবছর ধয়ে তামদানী করার 
দরকার পড়ছে না। ডাম তোর হয়েছে। 
দুতবেগে রেল চলছে । মাটির তলায়ও র়েগ 
চলবে । এসব প্রযানিং করার তায়শ বছয়ে 
হয়েছে । 

কিন্তু আল্পও শতকর৷ চাল্লশ জন দুবেলা। 
দুমূঠো খেতি গায় না এদেশে । দারিদ্রের 
এমন ভয়ঙ্কর রূগ পৃথিবীর খুব কম দেশেই 
দেখা যায়। কুসংঘ্কারের কবলে পড়ে ক্ষতি- 
পরস্ত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ । শুধু পেটের 
রোগ আর বুকের দোষে ভূগছে কত লক্ষ 
মানুষ তার ঠিক নেই। গামের পর গ্রামে 


এক ফৌটা শোধিত পরিষ্কার পানীয় মেল। 
ভার। যে সব শপ্প গড়ে উঠেছে সেগুলিও 
বিদুুতের অভাবে ভেঙে পড়ার মুখে । শুধু 
তাই নয়; সারা বিশ্বের উৎপাদনে ভারতের 
অংশ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। ১৯৫০ স।লে 
বিশ্বের মোট বঝাঁণজের শতকর। দুই অংশ 
ভারতের । আজ ত৷ মাঠ শতকরা আধ। 
অথচ প্রাকীতিক সম্পদে ভারত বেশ 
ধনী। সার পাঁথবীর আফারক লোৌহের 


১০% রয়েছে এদেশেই । কয়লাও 
পর্যাপ্ত । আনছে তাসংখা জলগ্রগাত, বড় 
বড় নদী, পাহাড়, জঙ্গল। তাতে প্রচুর 
সম্পদ। এ সবের হিসেব নিকেশ আছে 


প্রথীনং কমিশনের নান।ন গবেষণায় । কিন্তু 
তা সত্তেও দুর্দশার অন্ত লেই। 1বশেষত 
গ্লারবের।  কেনন) এদেশের রাজনোতিক 
নেতারা কোনও দিনই সাধারণ মানুষের দুঃখ 
দুর্দশা মোচনের প্রকৃত চেষ্ট। করেনান। 

দেশের সব চেয়ে বড় সম্পদ তার মানুষ । 
মানুষই সব বিকাশের নিয়ন্ত্র। কিন্তু 
আমাদের দেশের প্ল্যানিং প্রিয়ার সাথে 
সাধারণ মানুষের কোনও যোগাযেগ নেই। 
থাকলে প্রাতাদন মানুষের রয় ক্ষমতা কমে 
যেতনা। এখন ২৩ শতাংশ হারে যুদ্রা- 
স্ফীত চলছে; ত) বাদ চলতেই থাকে, 
তাহলে ক্রয় ক্ষমত। শুধু মাও এক মুঠে। বড় 
লোকের হাতেই থেকে যাবে । বিগত পার- 
কফপ্পনাগুলোতে বোঁশ চাকার দেবার কথা 
বলা | হয়োছল। কাধত কতটুকু হয়েছ : 
তর হাতে কটা পরস; এসেছে তারাও নুন 
ভেল কিনতেই ফহুর 

তই পক্ষেতে প্রানিং কাঁচশনের 
পুন্পঠিনেত ব্যাপারটা, দেখা যাক । যাদের 
সদসা পদে বসানে। হয়েছে তাদের ফোগাতার 
থেকে নতুন সরকারের প্রাত আনুগত!কেই 
বেশি প্রাধান। দেওয়। হয়েছে । মনমোহন 1সং 
লনবপ্রাতষ্ঠ তর্থনীতাঁবদ । তাকে মেমবার- 
সেকরেটার নিযুৰ করা হয়েছে । অর্থাং তায় 


বোশর ভাগ সময়ই ফেটে যাবে পুশাসনের 
কাজ দেখতে । 

এক সময় গ্রে।ফেসয় সুখগয় চক্রবর্তীর মত 
আন্তর্জাতক খ্যাতিসম্পন  অর্থনীতাঁধদ 
যোজনা, কমিশনের স্দসয হিসাবে কাজ 
করেছেন। কান করেছেন [ডি আর গাডাগল 
যার 'গাভগিল যরমূগ্গার' বথা অনেকেরই 
মনে আছে। ভারতবর্ষে যে যোগ্য অর্থ- 
নীতাবদ বা বিশেষজ্ঞের তাভাব আছে তা 
নয় । আসলে ম্বাধীনচেত। মনোভাবসম্পন্নরা 
কিছুতেই সরকারের লাঠি ঘোরানে৷ বরদাস্ত 
করতে চান গাি। তাই তার প্রথানং 
কমিশনের মত সংস্থায় যোগদান করতে রাজি 
ন্ন। 


মু 

নতুন সরকায়  ঘোষণ। করছেল_ 
মোরারঞীর আমপের রেলিং প্রান শিকেয় 
উঠবে। কাঁদন আগে থোষণ। করা হয়েছে 
আড়াই বছরের গারশ্রমে ষষ্ঠ যোজনার যে 
খসড়। তাঁর করা হয়েছিল তা বাতিল করে 
দেওয়। হবে। শ্্রীগত্তী গান্ধী ঘোষণ। ঝরেছেন 
ষষ্ঠ যোজন। নতুন করে ঢেলে সাজান হবে 
১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৪-৮৫ সালেয় জন) 

প্রযানিং কামশনকে এমনভাবে সাজানো 
হচ্ছে যাতে কাবনেট থেকে যা বলা হবে 
তাই যেন কাঁমশন করে যায়। কিন্তু কাঁমশনে 
এ পর্যন্ত হে সব মৌলিক গবেষণা। কর হয়েছে 
তায় কি কোন দামই নেই? প্রান না হয় 
বদলাক ; কিন্তু তা বলে যে সব তথ্যেয় উপর 
ভান্ত করে প্রান তোর হবে তাও কি বদলান 
দরকার ? 

পশ্চিমবঙ্গের মুখামন্তরী জ্যোতি বসু কয়েক- 
দিন আগে কলকাতায় এক ভাষণে বলেছেন 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আর প্রাদোশক মনোভাব 
প্ল্যানিং কমিশনের কার্ষকলাপকে প্রভাবিত 
করছে। তিনি বলেন_ পশ্চিমবঙ্গ ক্রমেই 
অবহেলার শিকায় হয়ে পড়ছে। রাজে/য় 
অর্থমন্ত্রী অশোক মি কয়েক সপ্তাহ আগে 
দিলালিতে সাংবাদিকদের বলেন_ কেন্দ্রীয় 
সরকার কোন পথে চলছেন ফাঁ অর্থনোতক 
গছু। অনুসরণ করছেন-_তার কোনও হদিশই 
নেই রাজ সরকারগুলোর কাছে। নতুন পণ্য 
বাক পরিকল্পনার কাঁ ফী বিশেষত্ব থাকবে 
সে সম্বন্ধে অনেকেই এখনও অজ্ঞ। 

আগেই বলো £ বাংগ্রেস (আই) দলের 
নিবাচনী প্রতিগ্রুত আর বাস্তব ক্রিয়াকলাগে 
অনেক ফারাক দেখ। দিয়ছে। আদর্শ হয়ত 
ঠিকই আছে কিন্তু তার যথাযথ প্রয়োগ 
বইও পাঁরকপ্পন। রচনার সময় সাধারণ 
মানুষের অবস্থা ফেরানোর কথাটা আন্তারক- 
ভাবে ডাব। দর্তকার। তা নাহলে সব সুন্দর 
গারকম্পনাই শেষ পস্ত কাগুজে প্রতিগ্ৃতি 
মাত্র হয়ে পড়ে থাকবে । ক 


ফেডারেশন কাপ 
শেষে 


নিয়ে আবার 


একটি মতি 


খেলার আসর 


বেরোলো 


শেয়লরধা-লালগোলা সেকশনে যার। 
ট্রেদদ্রমণ করেন আনিচ্ছাসত্বেও তাদের [কিছু 
গান শুনতে হয় অন্ধ ভিখার সম্প্রদায়ের 
কণ্ঠে। এদেয় কঠ কাঁচিৎ সুথ্রাবা। বোশর 
ভাগই 'চীংকত্‌ সংগাতহীনত)।? "আসার 
সাধ না খিটিলঃ ধুয়োর বাঙ্যালর জাতীয় 
সংগীতটি আগে খুব শোনা যেত। বছর 
কয়েক ধরে ট্রেনের “হিট সং' £ 'পথের ব্লান্তি 
টলে প্লেহডরা ফোলে তব গানটা শুঝো 
গাানেনজারদের পথের ক্লান্ত বেড়ে যায় এবং 
তার। আনুক্ত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে 'কত দূর, আর 
কতদূর?! আথাং কতদূর গেলে এই গানের 
খাতে শেষ হবে! 

এইসব ডে] তার ড় হার ঘাম আর 
লেট ট্রেনের মধ হঠাৎ একেক দিন আলোক 
কগ্নরের মত কাখরায় উঠে আসে সহদেব 
সাহা। নিবাস মদনপুর। সিঙ্গল রিড 
হামোনিয একমুখী সুর লুটিয়ে গড়ে 
সুরের আ নন রাবে ফিনা রবে আগারে । 
ট্রেনের কামরায় রবীঞ্রমংগাত এবং নিখুত সুর 
ও লয়ে। যেন ভাদ্রের গুমাটে ফাদানী 


হাওয়।। 
জানতে ইচ্ছে কার কেমন করে তস্ধ 


% মনে রবে কি ন। রবে আমারে * 


নহদেব শিখলো রবীন্না,থর গান. আয়ও 
কতগুলে। গান জানে, কেন বেছে নিলো এ 
গানটা ১ আপাতত এ প্রশ্ন অবান্তর । 
কেননা গত একবছর সহদেবের হামোবিয়ামটি 
খারাপ হয়ে আছে। সেখালি গলায় ছন্দ 
রেখে বলছে 'বে।ম বোম তারক ব্যোম। আর 
ভিক্ষাপাত বাড়াচ্ছে । কে সারিয়ে দেবে 
সহদেবের যন্ত্র, ফিছিয়ে দেবে তার গলায় 
রবীন্্রগাতের বেদনাভয়। এশ্কয 

এ দেশে রবীন্দ্রসগোত শিক্ষক সম্মেলন 
হয় হার হাঙ্গর টাকা বায়ে, নামী রবীন্দ্র 
সংগাত শিল্পা এক সঞ্চয় দক্ষিণা দেন তিন 
হাজার, কিন্তু সহদেবদের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের 
গানের জগং আয ফেয়ে না। 


থ তনন। কিন্তু তানিয়ে 
কি অসাধারণ কথ। বলতে গারাতেন তার যং 
লামানাই ধর আছে কোন ফোন প্রস্তক্ষদশীর 
গ্রছথে। 

রবীন্দুনাথের সঙ্গে যথেষ্ট মেলামেশ। গ 
ঘোরাফের। বারেছেন এমন একজনকে শ্গাকড়ার 
করে ঘোদন বললান ₹. রবীন্পুনাথের কথা- 
বাতার কিছু নমুনা বলবেন 2 

গ্যৃতির আতলে কণিক ডুব দিয়ে ভদ- 
লোক উদড|াসত মুখে বঙ্গলেন £ শোনে 
তবে । লেবার রবীনদুনাথ শাান্তানকেতনের 
নাচগানের দল নিয়ে এসেছেন কলকাতার 
ইউনিভারাসটি ইনসটিটিউটে | নৃতানাট। 
আঁনয়ের আহগ কুর্শীগবরা মেক-আপ নিচ্ছে, 


গুণদেব বসে আহেন ডেকচেয়ারে । পালকাতার 
খিল রলীনদুভত্তর। তকে ঘিরে গনপগুজন 
করছেন। হঠাৎ একগ্রন উদ) এসে 
গুরুদেবকে পললেন £ গুরুদেব চ] খাবেন তা 

রবীন্দুনাথ লিগেযে উত্তর দিছেন হ. ৮1১ 
না গো, আ।ঠি ল। চার দলে । 

আমরা তে। হাবাক ! নাচের দল এনেছেন 
বলে কেমন কায়দা করে জানালেন তিনি 
নাচায দলে ও নাচার দলে। তাই শুনে 
এক নবাধুবক ইধারাজিতে বলে উঠল £ স্টল! 
ইউ ডোনট টেক টি? 

রবীন্দুনাথ এবারে বললেন ২ হো, 
আমি নটির (1০798) দলে। 


সু 


বধমান লোফালে নিতাযাতী আঅরদ0গক 
বললেন, রবীন্দুনাথের গানের এক একটা 
লাইন নিয়ে খুব মজ্জার বাখা। করা যায় 
যেমন ধরে।। কেউ বলতে পারে, একবংর 
বান্দ;লাথকে ভয়ংকর এক ডাকাত জাপটে 
ধরেছিল । রবীন্দুনাথ তখন বলে উঠেছিলেন 
'হায়েরেরে রে রে আনায় ছেড়ে দেরে 
দেরে।' 

ঘটনাটা শুনে বুশগন্থী সহমাহী বললেন 
ভার জানেন 


নাথ তানেক আগেই 
ফোরকাস্ট করেছিলেন তিব্বত সম্পকে 
'একাদন চিনে (চীনে । নেবে তারে ।? 

একজন অনুনন্ধিংসু বললেন, প্যবাদু- 
সংগীতে লোডশোডিং সম্পকে কিছু দেই ২ 

£ এক ঝুঁডি। শুনুন তাহলে! আর 
রেখো না আধারে, য় দেখতে দাও, 
"যতবার আলো জালাতে চাই নিভে 
বারে বারো, "ক এলো এবি এলো না। 
বোঝা গেল ন"। ' দেখ। দিয়ে যে চলে গেলা 
এবং রবীন্দুনাথের শেষ সিদ্ধান্ত, গগাদের 
মতই 'আগার আধার ভালো! । 

মিন গিন করে রাজা দয়যারি কমার 
বললেন £ আগাদের স্পকে ফাবগুরুর গানট। 
[কি ভুলে গেলেন 2 এই যে কেন্দ্র ডি এ 
বেড়েই চলেছে, এই যে পে-কছিশন িলোট 
বেরোচ্ছেই না। এই যে শানবরুত আনসফার 
সে বিষয়ে গুর্দেবের গানই একমত সানা। 
গুনগুন করলেন £ আরো আরে। আায়ে। ভু 
আরো | এগানি করে জামায় গারে।। 


€ যতবার আলো জলাতে চাই নিবে যাহ 
বারে বারে 


ব্যজচিন্র ঃ লাহিড 


ঠাকুর এসটেউ। 
ঠাকুর গারধারের জগিদারী বললেই 
আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে পরার 
ঢেউয়ে ভেঞা। শিলাইদছের ছাঁব, হানিফ চার 
ঘাটে বাধা গ!ঝোট, কুঠিঝড়আল় সব 
সব ছাপিয়ে সেই একজনের কথ। ; নিজের 
কাঁতির চেয়েও যিনি মহৎ সেই মহাকাবর 
কথা । 

ঠাকুর! শব্দটার সঙ্গেই যেন তাগাদের 


আছে। হদর থু'ড়ে বেদনা জাগাতে অনীহা 
আমাদের চিরদিনই । তাই জাঁমদার হয়েও 
ঠাকুরবাবুরা এক ভিন্নতর পটভূছিতে আসীন 
থেকেছেন আমাদের ইতিহাসবেস্তাদের চোখে ॥ 
আর সেইজনেই জাদিদার ঠাকুরবাবুণের 


অনেকটাই থেকেছে আবছা । 

কস্তু কেমন মানুষ ছিলেন তার? 
প্রজাদের সঙ্গে উদের সম্পক্ই ঝ। কেমন 
ছিল? 

এইসব প্রশ্নের জবাব খেজায় আগে আরও 
একটু অত শাঁড় জমতে হয়-লরড 
কনওয়ালিসের আগলে । চিরগ্ছায়ী বন্দোবন্তের 
নামে 1তানই এক নতুন গ্রেণীর জন্মদান 
করেছিলেন বৃটিশ রাঙ্জোর অর্থনৈতিক 'ভান্তর 
গোড়। পল্ুনের সঙ্গে সঙ্গে রাঙানৈতিক ফমদা। 
ওঠানোর তাগিদে । 

তান নিজ্সেরই কথায়, 'আমাদের [ানজেদের 
স্বাথীসান্ধর জনাই ভূপ্বামীগণকে আমাদের 
সহযোগী কারিয়া লইতে হইবে। যে ভূদ্বমী 
একটি লাভজনক ভূদম্পন্ত নিশ্চস্তমনে ও 
পারে তাহার 
র্প পারনতনের ইচ্ছ। 
জাগিতেই পারে না।' । চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
ও বাংলার কৃষক/ধদরুদ্দিন শনর ) 

ভূসম্পান্ত যে লান্ডজ্রনক এই সার কথাটি' 
ইংরেজদের এদোঁশ বোনযানেরা বুকে শেরে 
ছিগেন। তাদের সাঞ্চত বিপুল বিন্ত তার 
ভূগম্পাত্ত কেনার কাজে লাগাতে শুরু করেন! 
১৭৯৩ এর 'সেল ল' (9818 1-৪৬/ 1793) 
এর খণড়ার ঘায়ে যখন ছোট ছে।ট জামদারা 
বিক্রি হতে শুরু হয় তখন যেসব পাঁরঝার এই- 


৫ 
এমান নন নসউ।লাভক অনুভীত সংপৃন্ত হয়ে ৫ 


ভাঁগকার উপর আলোকপাত হান বিশেষ । 


গর 


সব ভূসম্পাত্ত কেনায় মনোনিবেশ করোছলেন 
কলকাতার ঠাকুর গরিবার তাদের আন।তম ।! 
জোড়াসাকোর ঠাকুর বংশের তালাতম কৃতী- 
পুরুষ দ্বারকানাথ মানত ১৬ বছর বয়সেই গাবনা, 
বিরাহমপুর। কফ এবং ঝলিয়া জেলার 
আমিদারীর মালিক হন। এই সময় আসব 
রাজস্ব [মিলতো। [তারশ হাজার টাকা। সে 
আর এক অধ।ায়। 

এই নতুন জামদারয়া জাঁমদাগী় গালিক 
হয়েই রায়তের ছাড়ে নতুন করের বোঝা 
চাপিয়ে দিতেন, বাড়তি কর তা'দায়ের জনে 


অমানুষিক আত্যাচার করতেন | তত্বুবো নী 
শারিকায় প্রফাশত এই অভ একটা 
তালিকা % ১) দণ্ডাধাত ৪ ৫ ০২) চ্ 
গানুক। প্রহার;৩) বাশ ও কাঠ দিয়ে বঙ্গস্থল 


দলন।৪) খাগর। দিয়ে নাঁসকা কণ 
৫) মাটিতে নাসিক ঘষণ১৬) ডনের ঘরে বদ্ধ 
রাখা--( সাময়িক পত্রে বাংলার কনা (চহ/ 
২য় খণ্/াবনয় ঘেষে) 

ব্যান দাঁমদারদের লঙ্গে বুদর 
কোন পার্থক) ছিল ক ? বাড়াত কর আদায়ের 
নে) ভারাও কি বেহাইনী পদের আশ্রয় 
নিতেন? রমেখচল্র দত্ত 'বেল মাঃগাজিন' 


ঠাকুরব 


( ১৪,৯,১৮৭৩) এই সব জীমদারদের গুসঙে 
[দের রায়তদের 


িখেছেন-বন্দোপাধায়ের। 
কাছ থেকে কঝুলয়ত লাখে নিয়েছেন 
যার শর্ত রায়তদেয় পক্ষে খুবই মার্ক । 
আগায় কোন সন্দেহ নেই যে জন। জামদারেরাও 
এই বন্দে]পাধয়ণের উদাহরণই অনুসয়ণ 


করেছে 

আর এই সান্দেহ যে সেই সময়ের বৃটিশ 
প্রশাসনিক কর্তাদের দৃষ্টি এাঁড়য়ে যায়নি 
পিরা্গঞ্জের সহকারী গ্েগাশ।সক পিটার 
নোলানের উধ্বণতন করতৃপঞ্ষের কাছে ঠেখা 
চিঠিই তার গ্রমণ । ১৮৭৩ এর ১ জুলাই 
পিটার নোলান পাবনার গেলাশাসকের কাছে 
গাঠানে। রিপোরটে লিখেছেন, 'ঠাকুর পারঝার 
গ্রথমে টাক! প্রত আট আন। এবং গয়ে টাকা 
শ্রুতি চার আন। কর বাড়াতে চেয়েছেন। "কিন্তু 
করের বোঝ। এমনিতেই আত]ধক। 
বন্দঃগাধাায় গারবার কবুলিয়্র কথা 
বলেছেন; এর শত অনুযায়ী জাঁমদার 
নির্ধারত সবরফম 'ঝর দিতে রায়ত বাধা 
থাকবে। ববুণিয়তের আরও একটি শত 
ভানুযী জমিদার তায় ইচ্ছ। আনুসারে রায়তফে 
উচ্ছেদ করতে পারবে. রায়ত তর পোচিক 
সম্পান্ততেই যথেচ্ছ কর দি:ত বাধ) থাকবে ।' 

এই জাদারদের চার সম্ব্ধ তার খাস্তবা। 
এআমার কাছে আইনানুগ ভাবে যেসব ঘটনা 
নাথনদ্ধ হয়েছে এবং তাতে প্রমাণিত হয়েছে 
যে, ইসকশাহীর জমিদারের। অতাস্ত দা্গাবাজ 
শুকাতর। এদের কাছে ভ।ইনের কোন মূলঃ 
নেই, ঘূল/ নেই রায়তের জীবনের | নিজেদের 
মাধো দাঙ্গার সময়েও এরা জীবনের তোয়ারা 
করে না !' 

নাটোরের মহারাজার ইসুঘশাহী গরগণার 
জাগদাযী বকেয়। খাজনার দায়ে বিক্লি হয়ে 
গেলে যে গ।6টি গারবার এই আমিদারী ফিনে 
নেন কঙকাতায় ঠাকুর পারার আদের 
অন।তম। 

কুরবাবুরা। জমিদারী পাঁরচালন। করতেন 
কলকাতায় থেকে মানেজার এবং এজেনটদের 
মাহাযো। শ।জাদপুর, উমরপুর, জামিরতা, 
তদের জাসদারী মহাল ছিল। ভাবতে অবাক 
আগে, যে শাজাদপুর গনবৃতাঁকালে রবীন্দ্র- 


পারবতন ১০ 


নখের সুষ্টকে অনুধাণত বঝরেছে, সমুদ্ধ 
করেছে১সেই শাজাদপুরেরই দাবিদর্িষউ শীণ 
মানুষগুিলফে একদিন উ।র পার়বারের শোষণ 
নস্পেষণে জর্জরিত হতে হয়েছে । জিদারী 
[শ্রেণী্থে আঘাত পড়লেই প্র দ্বামফানাথের 
উত্তরসূরীর। অনেক সয় ফু'সে উঠেছেন। 
কাব দাশীনক দ্বেদ্রনাথ িংল। মহাঁধ 
[দেবেদ্রনাথের [বিষ বির।গী চিত্তেও আমদারী 
ঝ।খেল। চল] জাগ।ত ! এই চালের ছোট্র 


[একট। উদাহরণ দিই £ 
'গঃবন। জেল।র শালাদপুর থেকে আমাদের 


পারবারক জামদাণীর মনেগয় আমাকে 
দানয়েছেন যে, আমাদের জাঁমদায়ী এবং 
সংলগ্র অন। জামদারা এলাকায় রায়তেরা 
আতান্ত দু্বনীত হয়ে উঠেছে। তাদের 
আত)চারে ছাবন, সম্পান্ত এবং সম্মান রক্ষা 


এমন এক পর্যায়ে পৌছয়েছে যে, যে কোন? 
জাগায় যে কোন যুহ্তই বিস্ফোরণ ঘটতে 
পারে। আবিলস্বে কঠোর ঝবদ্। গ্রহণ করে 
এই এলাকায় শান্ত ফাঁরয়ে আনতে সচেষ্ট 
[হওয়। চ্ছানাঁয় কতৃপক্ষের জরুরী কর্তব্য । ”; 
নতুব। আজ য। ছোট্র এলাকায় সীমাবদ্ধ তা 
আরও বিস্তুতি গড করবে। 

আমার জাঁমদারাঁর মানেজার এবং 
এজেনটর। ইীতমধেই জেলাশাসকের সাহাযা 
রানা করে আবেদন করেছেন আমও 
মহামান্য লেফটেন|ানট গ্ডরনরের কাছে এই 
মর্মে আজ পেশ ঝরেছি। তান নিশ্চয়ই 
[পাবন। জেলার এই অস্থির পারা্থাতির দিকে 
নজর দেবেন । দৃষ্ধাতিকাধী রায়তেরা যেসব 
নির্দোষ, দুর্বল ও !নরাঁহ মানুষকে [হিংসাত্মক 
হুমকী [দিচ্ছ তাদর জীবন ও সম্পাত্তয় 
সুরগ্ষার জণে। প্রয়োজনীয় ববস্া গ্রহণ করবেন, 
॥ 88951 4108]  171008801795 
| 20108) 481/ 1873 )। 

"দবিনীত' আজাদের বিরুদ্ধে বিদেশী 
শাসকের কাছে দমন নীতি প্রয়োগের এই 


ভাবেদন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুয়ের । এই আবেদন- 
পন্নের বয়ান যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 


অনুমোদন পেয়েছিল সে ঝ]াপায়ে দ্িমতের 
অবকাশ কম। কারণ 'তানই তখন ঠাকুর 
[এসটেটের একমা্র বত্ীধফারী । 

বস্তু প্রসাদের বিরুদ্ধে এই আডুযোগ 
কতটা সাঁতা ছিল? তায় ফি সাতাই 
[হংসাতক ঘটনার সঙ্গে নিজেদের জাড়িয়ে 
ফেলোছিল ই এসব জিজ্ঞাসার জবাব িলবে 
মিঃ নোলানের মন্তব। £ াবয়োধের মূল কারণ 
হল ইসুফণাহী পরগণায় যখন তখন ইচ্ছে মত 
কর বাড়ানো। এবং বেআইনীভাবে জোর করে - 
তা আদায় করা।' (রমেশচন্দ্র দত্র/বেঙ্গল 
মাগাজন/১৪.৯.১৮৭৩) 

এল বিরুদ্ধে একজোট হয়ে প্রতিরোধের 
প্রাচীর তুলোছলেন। তুলতে বাধ। হুয়োছিলেন 
পাবনা কৃষষ সমাজ । এই সংঘবদ্ধ প্রাতি+ 
য়োধকে বুটিগরাঞজের দগন নীতি দিয়ে ভাঙতে 


জমিগ।র হ্ব।রকানাথ 


সচেষ্ট হয়েছিলেন অন।ন। জাঁমদারদের গত 
ঠাকুরবাবুরাণ্ড। আর তাদের সমর্থনে এগিয়ে 
এসোছল হিন্দু পা্রিঃট। অমৃতবগারের, মত 
পান্বকা। বিদ্কু্ধ রায়তদের |বরুদ্ধ আভযোগ 
এনে ৫ জুলাই ১৮৭৩, অমূতবাজার জানাজ। £ 
৬1189958161 ৬118095 12৬৪. 
16981. 01001106190 9170 11 90718 
08585 11110181517848 1981 ০0ণা1- 
1150. 81 1081 185 310090166 (5 
৪9০9৬৪ ৪1115 118 17870061111 94110 
00652 19721900015 1198 1191- 
0198180 1118. 16178185 01 101)9 189- 
19০15816 ভি1/ ইত]|দি ইতাদি। 
এইসব আভিযোগের 'ফানাস্ত যে নেহাতই 
কণ্পনাঞসৃত সে কথা পারার লিখে 


করাও অসগ্তব হয়ে গাড়ুছে। পারাস্থিতি এখন্ঃ 4০টি 


অত্যাচারের ঘটনার কোন ভান্ত নেই। এই 
গোলমালের সময় গোট। [সরাজগঞ্জা মহ- 
কুমাতেই কেউ সাংঘাতকভাবে আহত হয়নি। 


কোন জমিদারের কুঠী কিংবা কাছারাএ 
আতা হয়ান-*৮(0- চু 84011570, 
015,887091 47081 08 11811081811 
30677015289 544 )। 

বিদ্রোহী রায়তদের বিরুঃ্ধ লুঠতরাজ এবং 
দুটি ক্ষেত্র মাহল। ধরণের আভযষোগ এনে- 
ছিলেন ঠাকুর জামদাগীর আমলার|1 [িরাজ- 
গঞ্জ যহকুগার সহকারী জেলাশাসকের দফতরে 
সেই আডিযোগ নাথিবদ্ধ হয়োছল। কিনতু 
তদন্তের ফলে যে সত) এফাশিত হুল তা 
আরও চা%লাকর। লুঠতরাজের পুরো 
ঘটনাই আতরাপত এবং মাহলাদের 
বলাংকারের ঘটনায় সঙ্গে ঠাকুর-পাকড়াশী 
দুই পারবায়ের গারল্পারধ! রনেধারোধি জড়িত? 
রায়তাদেয় সঙ্গে এই দুই ঘটনার বিন্দুমাত 


সংযোগও [ছল না । 
নিজের জামদারীর গ্রজাদের বিরুদ্ধে ঠাবুর 


বাবুদের এই চিথ্যাচার সম্পর্কে গিটার নোলান 
তায় তদন্ত রিগোরটে লিখেছেন, ঠাকুর 
জাঁযদারের_ আভযোগ_ পেয়ে হামরতায় 


, করেও 'গ্রচ্প দ্বারকানাথের উত্তরসূরীর। তীর 


গিয়োছলাম। সেখানে নাক বেশ কয়েকটি 
লুঠ এবং দুটি নারী ধর্ষণেন্ন ঘটন। ঘটেছে । 
কিন্তু আঁম দেখলাম ঘটনা নেহাতই আত- 
রজিত। এর সঙ্গে "াঝদ্রাহী' আন্দোলনের 
সম্পর্ক নেই। পুরো ঘটনাই পাকড়।শী 
পারিষায়ের সঙ্গে পুরনে। বিবাদের শারণাতি ॥' 
(৪4১০, 01 1873,5115 4481101511] 
06 29191, 4 4111 1873) 

মিথো ছাভিযোগের গালগল্প ফেঁদে] 
বুটিশ শাসকের দমন নীতি দিয়ে বিগ্ুন্ধ 
প্রজাদের শায়েপ্। করার প্রয়সের সঙ্গে সঙ্গে 
অন্য প্রস্তুতিও চলাছল ৷ ঠাকুরঝাবুরা ঝাড়ীত 
খাজনা জোর করে আদ।য়ের জনে। একটি টিখ 
বাহনীও তোর বারোছিলেন। ৮ জুলাই 
১৮৭৩ টার নোলান তার ডায়োরতে 
লিখেছেন, *-আমি পুলিশকে এদের গতি- 
বিখির উপর সতক দুষ্ট রাখতে বলোছ। 
যাঁদ তার। আমের বাইরে যায় এবং দাঙ্গার 
প্ররোচন। দেয় ভাহলে বলো তাদের গ্রেফতার 
করে চালান দিতে***" 

পাবনার প্রঙ্জাবদ্রোহের এই 'দিনগুলতে 
জামদ।য ঠাকুর পারবাযের যে রূপ প্রকাশিত 
হয়োছল তার লঙ্গে বন্দেযপাধযায়। পাকড়াশী 
কিংবা আর পচা জাগদার়ের আচার আচযণ 
অতগচায়ের তফাৎ ছিল না। কিন্তু এত 


বিপুল বিষয়-আশয়কে টিকিয়ে রাখতে 
পারেনান | দেবেন্দ্রনাথেয় সময় থেকেই তার 
নিশ্লগাথিতায শুরু: 


ঠাকুর বংশ ১, 


জোড়াসাকোর ঠাকুর পারিঝার বলতেই! 
বিপুল উন্র্ব আর বৈভবের সঙ্গে সংপৃন্থ যে 
নামটি সবার আগে মনে গড়ে তা হল প্রিনস 
স্বারকানাথ। 

ইসট ইনাডয়া কোমগানির আমন 
জন্সরাম ঠাকুরেয় বড় ছেলে নীগমণি কটকের 
নিমক মহালের মালিকানার সূত্রে চুর অর্থো- 
শা্জন করেন। তিনিই জোড়াসাফোর ঠাকুর, 
বংশের প্রতিষ্ঠাত। । 

নীলমাঁণ ঠাকুরেয় বড় ছেলে (নঃসম্তান 
রামলোচন মেজো ভাই যামমাণর চার 
বছরের ছেলে ছ্বায়বানাথকে দ্তক নেন 
১৭৯৯ খুস্টাকজে। মাত্র ষোল বছয় 
বয়সেই তিনটি জাঁমগারী মহালের মালিক 
হয়ে স্বায়কানাথ তায় বিষয়বুদ্ধয় পারয় দেন। 

সেই শুরু। 

১৮২৩ সালেই [তান চাঁবশ গরগণায় 
কালেফাটয় এবং নিমাঁ্চ দেওয়ান |নযুন্ধ হলেল। 
৯৮২৮ ম্যাবিনটস কোমপানির গনাতম, 
অংশাঁদার হিসেবে কমার়াশয়াল ব/ঞ্কের 
বোর্ড আব ডইরেফটরসের সদস[। 

১৮৩০ সাঞ্ধে ছ্বারফানাথ রাঙ্জশাহী 
গ্রেলার ঝাণীগ্রঃম পরগণ।র আিক এবং চার 
বছর পরে শাজাদপুরেরও জামদার। এর 


পর থেকে শুধুই উপরে ওঠায় গ।ল।- 

উনিশ শতকের এথগাঁদকের মানুষ হলেও 
দ্বারঝনাথের খাবসায়িক দৃষ্টিভাঙ্গতে বিশ 
শতকের আধুনক মানাসকতায় ' গ্রাতফলন 


সুস্পষ্ট । 
খানপনা। গান ভোগ্নের সাহাযে। 


কাযোদ্ধারের পদ্ধাতাট তার ধিলঙ্ষণ জান। 
ছিল । আর এইসব থানাগনার আসরে 
ইংরেছ রাজগুরুষণের আমন্ত্রণ হত নিয়াগত্ত। 
কারণ তাদের হাতেই ছিল সাফলোর সোনার 
কাঠির ঠিকানা । ১৮৪৯ এর ২৫ ফেবরুছঁরর 
ভোজসভার বর্ণন। দিতে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর তার আজ্মপ্রীবণীতে (পৃঃ ৩৯) 
লিখোছন। রুপে, গুণে, গপে।  সৌন্দযেণ, 
নূতো। মদো। আলোকে আলোকে, ঝাগান 
একেবারে ইন্দ্রপুয়ী হই] গিয়াছল । এই 
ইংরাসদের মহ।ভোগর দোঁখয়। কোন কোন 
বিখাত বাঙ্গালীরা বলিয়/ছিলেন ফে, ইনি 
ফেলল আহবদের পাইয়া আমোদ করেন, 
বাঙালীদের ডাষেন ন।।' এই কথা আমার 
তার কর্ণগোচর হইল। অতএব ইহার 
গরে তান একদিন এ বাগানে সমস্ত প্রধান 
প্রধান নাছ্ছাতীদের লইয়া বাইন ও গানবাজন! 
দিয। একট। জমকাল গগাগিস কারলেন 
্বাকান।থের বিধ্য় বৈভবের এই শ্রীবদ্ধ 
এই বিকাশের কথা বলতে গিয়ে বেলগাছ্ছয়া 
বাগানঝড়ির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ 
করেছেন 'বঙ্গের জাতীয় ই'ত্রহাস' লে 
র বসু শু এবমকেশ ঘুগ্ততী 


৮ ই ইইউ 


কাল, হৃরিকানাতের সম্পক হাতি 
উত্তরোস্তর বর্ঘিত হইতে ছিল। উচ্চপগস্ 
দেশীয় ও ইংবেদ উভয় শ্রেণীর লেকই 
তাহাকে সম্মান ঝারিতেন। নিজের ব্যবসা- 
1র সুবিধার জনা [তান এই সঝল 
£ফ 'বেলগাছিয। ভিলায়' প্রায়ই নিম্ছণ 
করতেন | 

মার দিনে বেশ্রগাছিযা। ভিলায় 
নিমন্ত্রণ হয় না, যা স্থানফানাথের সাহত্ 
গাঞচিত নহেন, একথা বলিতে যেন সাহেবরা 
আপনাদের মরদার হানি মনে কাঁরতেন।' 


আর এই খানাগনার আসর ঘিরে মানান 
ছানের নানা মস্তবোর গ্রসঙ্গে সেকালে প্রচলিত 


একটি ছড়ার উল্লেখ করেছেন সৌদ।মনী দেবা, 
বেলগাছিয়ার বাগানে হয় ছুরি-কাটার 
ঝনঝাঁন, 
খানা খাওয়ার কত মজা, আমরা তার 
ঝিজানঃ 
জানেন ঠাকুর ফোমগানি। 
(প্রবাসী, ১৩১৯/প১ ২৩২) 
কুল ফোমপানির গ্রাণপুরুষ দ্বায়কান।থের 
যাবসায় তার পৈতৃক জগিদাদীর লীমা তখন 
বহুমুখী, বহু বিদ্তুত। কার-ঠাকুর ফেমপানি 


জমদার দেবেন্দ্রনাথ, 


ছাড়াও শিঞগাইদহে নীলের বুঠি হয়েছে, 
কৃমারখালতে রেশম কুঠি, রানীঞঞ্জে ডিন 
কা।মগবেলের সহযোগিতা বেঙ্গল কোল 
দেএমগ্ান। (বাধক ও কোটি গনের উপর 
কয়লা তোলা হত), রামনগরে চীনর কল 
হয়েছে। রাঞীগাহী, গাধনার জামদারীর 
সঙ্গে যু্ত হয়েছে নঙগগুরের ( শ্বরুপপুরের ) 
জগিদারা. হগলীর মণ্ডলঘাট পরগণার তের 
আনা অংঘ, দ্বারবািনী ও জাগদীশপুর যশোরে 
ঘহাদ্]হ], কটকে শরগড়ার জাগদাবী, 
ভিপুরার বরকাগতার ( বয়কান্ত। 2) জাঁমদাগী 
এই বিপুল ক্কারনার, বহু বিভুত জিগারণর 
অনেকটাই চলত গ॥ানেজার,। এভেনট ওর 
আগঞা। নিউর হয়ে। 

কেন 5লিত সেক জাঘিণ।লী ঝাছ।রি ও 
সেকালের সংবাদপত্রে, সামায়বাঁর পৃষ্ঠায় সেই 
আগলাতস্ত নিষ্পেষিত রাঞতের কণা পুঝ1শিতও 


হত। তারই এক টুকরে। ই 

“ভূম্বামীর ভবনে বিবাহ, ভাদাক়ত, 
দেবোৎসব বা প্রকারাস্তর পুণ|ারা] ও ঝাগার 
উপস্থিত হইলে গ্র্াদের তাণথগাত উগচ্ছিত। 
তাহারাদিগবেই ইহার সমুদয় বা আধকাংশ 
বায় সম্পশ্ল কাঁরতে ইয়।  ইহ। মাঙ্গন ঝলিয়। 
প্রালদ্ধ আছে । ভান সাল অর্থাৎ দডক্ষা। 
উপগঞ্ষ কারিয়। বলপূর্বক অপহরণ করেন, 
ভিক্ষুক নাম গ্রহণ কাঁরয়। দসুংবৃন্ত সাধন 
কয়েন! যে বৎসর এরুপ দুই-[তনবার ভিঙ্গা 
না হয়, সে বৎসরই নয়।! 

এছাড়। বাড়া খাজন। আদায় কিংবা 
তা বাদ্ধর বাভাদ গা প্রকরণের হাল এই 
লেখার প্রথমে দেওয়ার চেষ্ট। ঝারোছি। ঠ।কুর 
পরিযারের দান খয়কাতি মহত্বের অনেফখানির 
সঙ্গেই ভামিগারী। রেশগকুঠি কিংবা নীল চাষাঁর 
অনেক দুঃখ, অনেক ঘাগের যোগাযোগ ছিল 
আনবাধভাহেই | 


এতো গেল বাইরেয় বাথা। বিষয় 
বাণিজোর কথা । পাস্চতা-ঘে"ষা গারটি 
সোগাইটি, পান ভোগ্নের হরহামেশ। 


4 ছিলেন। শুনা যায়, তাহার এইরূগ পুরোহিত 


অ!য়োজন ন্বারঝানাথের অন্তঃপুরর সহ 
সরল শান বাহাবরণের আনেক নই নষ্টা 
করে 'দিয়োছল । বদের জাহী॥। ই তহ।স 
উদ্ধত লে 'গহবি দেটেন্দরলাথ উকুকণী 
আন্মভীবনানা গারশিষ্টে সভীনচন্দ্র ১৭ 
লিখেছেন, তাহা গর যখন আহেব। 
গেমাদগের মাহ ঘানষ্ঠত। বাড, ও 


রে থাঝিভেন। এবং 


দর ল্পশ ও বস ভাগ 


বাতেন ন। 
খানার 
কারয়। শুদ্ধ হইং 
চলিয়ছিল, হুভাদন ভি 
কারতেন। কিন্তু যৌদন হইতে মেমসাহেব 
িগের প্ররোচনায় তাহ।দের সংহত জদ্টভারে 
নিপ্ত হইজেন, সেইদিন হইতে নিগে দেবগৃজ। 
ভাগ ঝাঁরলেন, এবং নিদের আনুষ্টিত ০৩ 
ঘাজের জলা_ আথার গ্থ। হোম ভগণ পিতু- 
মাত শ্রাদ্ধ আড়াত কাধের জন।_ভিছা কা 
বেতনভুণ। রাছাণ গতিনাধ নিধুন্ত কা 


দূরে 


শেবে গাল! 


সংখা ১৮ জন ছিল । 

-এই সময় উহার গরিবারস্থ মহিলারা, 
এগনাক তাহার গরীও। উহার ৯ 
একাসনে বাতেন ন। হঠ৯ ল্পম বালে 
দান করিয়া ॥ধ হইংতন 


কারণ 
বাবস। এনং বত খাতিরে এইগন 
প্রমোদদভায় দেবেভ্রনাথও সঙ্গী হতেন । ভার 
তারই ফলে “কোর দেখেন্দ্রাথ এইর্পে 
প্রলোভনের অনলে নি্ষিগ্ত হইলেন । ইহার 
ফলে সুরা, নাচ ও ধদগের কুদ্ 
কিছুকালের জন] ভীহ।যো আপিঝার করিল 
-সসে যুগে এই কাচা বয়সেই ছেলেদের কাছে 
বিরুপ সবশাশকর গুলে।ডন আয়া উপস্থিত 
হইত ভাবিলে ঝাস্পত হইত হয় 

"বিষয় ঝাণিজোর সবর জনয স্বারকানাথ 
যে সকল উপায় আব রহিত 
উহার ফলে যখন রয় পুর আদিষ্ট হতে 
লাগিল, তখন তান আহিশয় বান্ত হইয়া 
উাঠিসেন। [তান ধার বার ভধসনা ও 
অসন্ডো প্রকাণ কাঁ$লেন বটে কিনতু গুনের 
অথ ঝায়ের ভাঁধিকার সংকুচিত করিঠ় ।দতে 
তাহার ক্বেহগ্রবণ সদয় সম্মত হইল না। 
"কয়েক বংনর গর (১৮৩৮) দেবেন্্রনাথের 
উগরে নংসারের নধুদ্র কতৃত্ত।র নাপ্ত কারি 
তাহাকে উত্তর গশ্চিমান্চল ভমণে বহিগত 
হইতে হইল । দেবেন্্রনাথেয় পক্ষে এইরুগে 
|কছুকান আগনি আগনার প্রভু হইয়। থাকা 
আল়ও অনিষ্টের ফারণ হইত 11 । দেখে 
নাথের আত্মজীবনী/পুং ২৬৭ ) 

এই অনিষ্ট অবশ। বোঁখাদন ছ্থাযী 
হানি দেবেভ্্রনাথের ধর্ম ভাবনার সঙ্গে 
বিষয় ভাবনার সংঘাত শুরু হঞ়োছিল। ধনের 


১২ 


পাত তার গভীর অনুরাগ তাকে বিষয়াবরাগী 
করে তুলেছিল । তত্ুবোধিনী সভার কাজে 
বাস্ত থাকতে গিয়ে মাঝে মাঝেই বিষয়কর্তব্ে 
অবহেলার দায়ে পিতার কাছে তিরস্ৃত 
হধেন। 

"আমরা দেখিতে পাই লাটভাগনীর 
মন্বঘনার  ঝ]াপারে (১৮৪১) দেবেন্দ্রনাথ 
রন্তু) গিতার ইংলগুবাস হেতু বিষয় 
দোধতে হইতেছে বাঁপয়। (১৮৪৬) দেবেন্দ্রনাথ 
অসুখী; গিতার ঝাবসায়ের গতনের গর 
১8৪৮) যখন বিষয় বভব সব বিক্লুয় হইয়া 
যাইবার উপক্রম হইতেছে, তখনও দেবেন্দ্রনাথ 
উদাগীন ; বরং বিষয় সম্পান্তর যতটা চাপয়া 
যায় ততই ভাল, তাহার মনের যেন এই 
প্রকার ভাব।” ( দেবেন্দ্রনাথের আয্মজীবনী/ 
পৃঃ ২৬৯) 

দ্বারকানাথঞ এই বিষয়বিরাগ সম্বন্ধে 
অবহিত তা দেবেভ্রনাথ জানতেন। ভার 
কথায়, “তাহার সুতী্র বুদ্ধিতে তিনি বুঝি 
ছিলেন যে, 'ভাঁবযাতে এই নকল বৃহ বার্ধের 


ভার দর হাতে গাঁড়িলে আমরা তাহা 
রক্ষা করিতে গাঁরব না। আমাদের হাতে 
গাঁড়য়া যাঁপ বাণিজা-ঝাবদায় কার্ষের গতন 
হয়। তবে ছ্পাজ্জত যে সবল বৃহধ বৃহৎ 
দাযদ,রী আছে তাহাও তাহার সঙ্গে বিলুপ্ত 
হইবে এবং পৈতৃক বিধয় বিরাহসপুর ও 
ফটকের আমিদারীও থাকিবে ন।" ( দেবেন্দ্র 
নাথের আত্মজীবনী /পৃহ ৮৫) 

১৮৪০-এর ২০ আগসট একটি 'ডাঁড 
অব সেটপমেনট'-এর মাধমে দ্বারকানাথ ৮টি 
পরগণার দেখাশোনার ভার গ্াসটীদের উপর 
ছেড়ে দেন। সম্পান্তর সুরক্ষার জনো এই 
ধরনের আইনগত রঙ্গাকব5 নেওয়াট। সেকালের 
রীতি রেওয়াজ হয়ে দড়য়োছুল। 

১৮৪৬-এর ৯ আগসট ইংলগানডে হঠাৎই 
মারা গেলেন দ্ধারকানাথ। দেখ গেল 
বাবসায়ের ক্ষেত্রে দেনাও রেখে গিয়েছেন 
বিরাট অংকেয়। বিশাল জামিদারীর গার- 
চালনায় দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গ এই বিপুল খণ 
শারশোধের দায়ও দেবেব্দ্রনাথের কাখেই এসে 
গড়োছিল। 


১৮৯৯-এর একটি বিশেষ দন। 


ঝাড়, সেজেছে উৎসবের সাঞ্জে। বাজছে 
রোশনচোঁকি বিরামহীন বাজনা, মঈগলশঙ্খ 
আয় উলুধবানর আওয়াজের সঙ্গে বাতাসে 
মিশে যাচ্ছে বরণান্দাজদের বন্দুকের শব্দ ! 

আজ পুণঠহ! 

নতুন বাবুসশাই এই পুণ। দিনে মিলবেন 
ভার ্রলাদের সঙ্গে । তাই এতো। আয়োজন। 
এমন উৎসবের মুখরত। | 

জাত-ধর্গ-বণ আর পদমর্যাদা অনুযায়ী 
আ।ডানো হয়েছে আসন ॥ নতুন ঝাবুমশাইয়ের 
জনে। নিজর' নিয়ে প্রজারাও তাদের আসনে 
বসে আছেন। কখন আসবেন তিনি? কখন 
বসবেন এ ভেলডেউট মোড়া সুন্দর 
সিহাসনটিতে ! গ্রতীক্ষ। তারই 

তিনি এলেন। নঙ্গলশঙ্খ তার উলু- 
ধবানর আধো চন্দনাতিলক গারিয়ে বরণ ঝারা। 
হলভাকে। এ পন্ত সবাঁকছুই ঠিক ঠিক 
চলাছল। যেমনটি চলে এসেছে ছ্বারকানাথের 
আগল থেকে । কিন্তু হঠাংই কুচকে গেল 
ভার ভুরু, মুখে আফা হয়ে গেল পরিক্ষায় 


রি সি ৫ 
বিরান্তর রেখা । 

সচকিত হয়ে উঠল সকলে । নায়েব 
গোমস্ত/-আমসারগ হতচাঁকত । বাবুমশাই 
সিংহাসনে ন। বসে এগিয়ে গেজেন গ্রজ্জাদের 
মথে। ! পুথ/হের সিলনের উৎসবে ধর্ণ আর 
বর্ণাভাত্তক 'আপনের ঝাবধান মুছে দিতে 
আদেশ দিলেন সদর নায়েববে। ॥ - কিন্তু 
এতাদনের প্রথার ভেঙে দিতে রাজ হলেন 
না নায়েবমশাই | প্রাচীন প্রথা আগি বুঝি 
না। সঝার একাসন করাত হবে। এই হাসান 
প্রথম হুকুম হুকুম দিলেন নতুন বাবুগশাই ॥ 
জামদার [হিসেবে রবীন্দ্রনাথের এই হল প্রথম 
হুকুম ॥ আর এই হুকুণের জনোই সোদিনের 
পুণথাহ প্রঙ্গায় সঙ্গে জমিদারের [গলনের 
উৎমব হয়ে উঠেছিস ! 
) 


জমিদার হিসেবে আভষেক হলেও 
রবীন্দ্রনাথ এসৌছলেন মহাঁধ দেবেব্দ্রনাথেন 
প্রাতহ হিসেবে । তার আগে এসেছেন বড়দ। 
দ্বিজেন্দ্রনাথ, এসেছেন গেজপ। ছাতা রন্দরনাথ, 
এসেছেন ভগিপাতি সারদা প্রচাদ ॥ দেবেন্দ্রনাথ 
নিজেও এসেছেন । কিন্তু জামদারী দেখা- 
শোনায় চেয়ে ব্রাহ্ধর্গ প্রচারের কাজেই তার 
বোঁশ সময় বায় হয়ে যেত । 


218) 0195) 018 


শিলাইদহে ঠাকুরবাবুদের কাছা কুগ্রি এই সময়ে মনাঁধী হরিনাথ মমদায়ের সার্থক উত্তরণের কথায়, ঠাকুরবাবুদের চিলি 


'গ্রামবাতী। প্রাশিকা'য় ঠাকুর জাঁগদারীর 
প্রজাদের উপর নায়েব, আমলাদের আতাচার, 
আবচারের বথা গ্রকাশিত হত। এরই, 
গরিপ্রোক্ষিতে দেবেন্রনাথ তীর জমিদার 
দায়ভার রবীন্দ্রনাথের হাতে ছেড়ে দিতে 
মনস্থ করে এক চিঠিতে লিখলেন 

"এইক্ষণে তুমি জামদারির কাধা পধবেক্ষণ 
কারবার জন! গ্রন্থুত হু; প্রথমে সদর 
কাছারতে নিয়াগত বশে বসিয়া সদর 
আমনের নিকট হইতে জঃ। ওয়াশিল বাকী ও 
জথা খরচ দোঁখতে থাক এবং প্রতিদিনের 
আমদানি রপ্তানি পত্র সকল দেখিয়া তার 
সারা” নোট কারয়। রাখ । প্রাত সপ্তাহে 
আমাকে তাহার িগোরট দিলে উপযুন্ত ঘতে 
তোকে আগি উপদেশ দিক এবং তোগায় 


কাধ্যে তৎপ্রতা ও বিওক্ষণত। আমার এ্র্তাতি 
হইলে আম তোমাকে মমান্বসে থাকিয়া কাঠা 


কারবার ভার পণ কারন ।”' (জাঁমদার 
রবীন্দ্রনাথ/আমিতাড চৌধুরী, পুঃ ১৪) 

কাব রবীন্দ্রনাথের জগগিদারী ভূমিকায় 
দেবেন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হয়োছলেন । ১৮৯৬র 
৮ আগসটের পাওয়ার হাব আউরনির মাধমে 
জমিদারী গারচালনার ভার রবীন্দ্রনাথের হাতে 
তুলে দিয়েছিলেন [তান। আসোহার। দু'শ 


টাকা । ্ 
কবি রবীন্দ্রনাথ তার স্বভাব আসগান- 


দারয় সঙ্গে জামদারী গেশাকে সংপৃক্ত করে 
একটু ভিমতয় গথে পা. বাঁড়য়োছলেন। 
শ্রচালত প্রথার বিরুদ্ধ গথচারণার হীঞ্গত 
মিলোছল তার পুণ্যাহ আভযেকের প্রথম 
দিনটিতেই । সংঘাতের সেই শুরু । 

শোনা যায়। এ নিয়ে আভিদোগগত গু 
িয়োছল মহবির দরবারে । এমন হলে 
জামদারী চলবে ন।। কিন্তু এই আভিযোগে 
যে গহর্ষির 'গ্রভীত'তে চিড় ধরোন সে প্রমাণ 
িলোছিল ছ'বছর পরের আাগমোক্রার।মাতে। 

আয়তনে বিশাল এই এজমালি জমিদারী 
পারচালনার দায় রণীল্দনাথ মাগ্ত কয়েক 
বছর গালন করেন। এরপর হেমেন্্রনাথের 
সাবালক ওয়ারিশদের হাতে যায় গাঁড়শার 
দাঁসদারী। গগনেন্্র-অবনীন্্রনাথদের দখলে 
যায় পরগণা শাজাদপুর। দ্বিজোন্্রনাথ, 
সতোন্দরনাথ ও রবীন্দ্রনাথ যৌথভাবে পরগনা 
ব্রাহিমপুর ও ফালীগ্রাম গরগণার খালিক 
হন। পরে আর এক দফা ভাগ-বীতোয়ারা 
হওয়ার ফলে ররধীন্রনাথের অংশে পড়ে] 
রাজশাহী জেলার কাগীগ্রাম পরগণা, বিরাহিম- 
পুরহ শিলাইদহ চলে যায় সতোভ্দ্রনাথের 
ছেলে সুরেন্দ্রনাথের ভাগে। কিনতু সে 
জমিদারীরও হাত বদল হয়_-দেনার দায়ে 
বাধ। গড়ে শিলাইদহ ভাগাকুলের জাঁমদারদের 
হাতে। 

এইগব ভাগাভাগির পর্ব ইতিহাসের] 
গাতায় রেখে ফিরে আসা যাক পুরনো কথায় 
কবি রবীন্দ্রনাথের জাঁগদার বাবীন্দ্রনাথে 


চারত জামদারী অথায় যেখানে বাঝ নিয়েছে । 
সেখান থেকে আরও আরও অনেক গভীরে_ 
১৮৯০ থেকে ১৯৩৭ গধস্ত দীর্ঘ সময়কাল 
এক নিরলসবর্ণ। জামদারের জগিদারাঁর কথায়। 
তার আগে তারই চোখ দিয়ে দেখ। যাক ঠাকুর 
'জামদ।রীর যায়তদের জীবন £ 
"আহা, এগল প্রজা আমি দোথান-__ 
এদের অকৃত্রিম ভালোঝাসা এবং এদের অসহা 
কষ্ট দেখলে আমাগপ চোখে জাল আসে। 
আমার কাছে এই সমস্ত দুঃখ পড়ত অটল- 
বশ্বাসপরায়ণ অনুরন্ত ভত প্রজাদের মুখে এমন 
একটি ফোমল মাধুধ আছে, এদের দিকে চেয়ে 
এবং এদের কথ। শুনে সাতি। সাঁতা বাংসলে 
আমার হৃদয় বিগাঁলত হয়ে যায় 1... জমিদার 
পবীন্দরনাথ/পৃঃ ৩৩) 

অকীন্রগ বাংসল। মথিত হল লিক 
রবান্্রলাথ উর ভঃমলারীর [বিশাল অ 
এক বিরাট কদরের আহোজন করেছ 
কাংণ [তিন নিশ্5তভবে জলহতন ফে, 
এ দেশ হুদেশ হইলে 
ল।।' তাই গ্রামকোল্দরিক ভারতবর্ষে গ্রানো- 
য়নের সুনদিষ্ট রূপরেখা আকতে সচেষ্ট 
হয়োহিল্সেন। এ সবই তাকে প্রচলিত তের 
বিহুদ্ধাচারী হয়ে করতে হয়েছে। শ্রেণী 
স্বার্থে তাবেদার জামদারগোষ্ঠী এবং “গনেকে। 
টাকা মাস মাইলেতে যারা বাড়িতে দো 
দুগোৎসব করে সেই নায়েব-আমিন-আগলী- 
গোমন্তাদের স্বার্থের মৌচাকে ঢিল ছৃ'ড়তে 
হয়েছে। এদের দংশন_-তাও সহা করতে 
হয়েছে । জামদার রবান্রনাথের প্রথম ঘে'বণাই 
ছিল, 'সাহাদের হাত থেকে শেখনের বসাতে 
হবে। এটাই আমার সবপ্রধান কাজ । 

মহাজনী কারবারের কারবার 'নাহা'দের 
হাত থেকে. দারিদ্র মুসলমান প্রজ।দের ক্ষ 


করেন শিলাইদহ ও ঝালাগ্রামে। ১৯১৩-তে 
“নোবেল পুরগ্কার়ের' এক লক্ষ আট হাজার 
টাকাও এই ঝাক্কেই গাচ্ছিত রেখোছুলেন। 
এই গচ্ছিত টাকা কাঁষবাঙ্কের বাবসা বন্ধেনন 
সঞ্গে সঙ্গেই ফেরত পাওয়ার সন্ভ।বনাও বন্ধ 
হয়ে যায়। 

প্রজাদের আত্মার আত্মীমা রবীন্দ্রনাথ 
একবার রলোছলেন, 'তাম যাঁদ আমার 
প্রজ্জাদের একমাত্র জামদার হতৃম তাহলে আম 
এর বড় সুখ রাখতুম এবং এদের 
ডালোবাস।য় আমণ্ সুখে থাকতুম |" 

এই সুখে রাখার জনে] তার নান্তের 
প্রয়াসের কথা রান্ধশ।হণর জেলা গেজেটিয়ারে 
১৯১৬ সালে লিখেছেন আই 1স এস 
ও-ঞলী £ 

1101785170108 17789180081 
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রবীদ্রনাথের সাহিতোর মতই জামার 
গরাক্ষানী রক্ষার ধার1ও বয়েছে বাঁচপথে | 


কখনও সমবায়ী চেতন। জাগাতে চেয়েছেন 
প্রজাদের মাধা, কখনও নেমেছেন খাটের 


কারবার কিংবা তাতের ঝবদায় বাঁসয়েছেন; 
ভাত, প্রস্থাীত নিয়েছেন টেকনটাইল ইনসটি-। 
ভিউট গড়ে তোলার । চাষের ক্ষেত্রেও নতা- 
নতুন পতীক্ষ। চালিয়েছেন_সেই পরীক্ষার 
গারাধও বহু বিস্তৃত ; পুর রথীন্রন/থকে কাষ 
বদর উন্নততর শিক্ষার শিক্ষিত করে 
এনেছেন ইলিনয় বিশ্কাবদালয় থেকে আবার 
সেইসঙ্গে নিজেও মেতেছেন নোনতাল আলুর 
চাষে, রেশমগুটির চাবে। 

শিলাইদহের ৮০ বিঘ। জম খাস করে 
নিয়ে বসাঁছল রখীন্দ্রনাপের কীযিষজ্রশাল।._ 
আমোরিফার আলু-ভৃটা-টমেটোর চাষ । সেই 
১৯১০ সালেই এসেছিল ট্)াকটর আর সেচের 
জনে। বসোঁছল পাম্পসেট ! ভাবতে অবাঝ 
লাগলেও বিংশ শতকেয় প্রথম দশকেই 
আধানকতম কাষ বাবস্থার সঙ্গে পারাচত 
হয়েছিল এই ঝাংলাদেশেরই এক প্রতান্ত 
গ্রমের সাধায়ণ কৃষক । আর এই গারচিতির 
মূল হোত। অবশ/ই সেই আসমানদর, যান 
পেশায় আঁমদার ! 

জামদারী সেরেন্তার পারিচাললার গতানু- 
গতিক ঝাবস্থারও অনেক রদবদল করেছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ । জমাওয়শিল কাগজের বদলে 
কাওড ইনডেকস প্রথা চালু করেন । জমিদারী 
বাবচ্থার আদায় তহশীল, জারপ, জম।বন্দা, 
মামলা মোকদ্ামা। জামজম। বন্দোবস্ত, হিসেব- 
পত্র সবাকছুই সুনাদষ্টভাবে নাঁথবদ্ধ 
থাকতে।। নতুন কোন বাধর গুব্তীন বা 
সংশোধন সংযোজিত হলে তাও সঙ্গে সঙ্গেই 
স্রিগের আকারে ত। জাটা হযে যেত মরঝো। 
চামড়ায় ঝাখাই বিশাল খাতায় 

ঝাধক বাযধযাদ্দ, আয়-ঝয়ের হিসেব, 
কাছারির কর্মচারীদের বেতনবাদ্ধ, নতুন 
নিয়োগ, বাক পাধণা সব কিছুই জো 
মাসের মধোই সেরে ফেলা হত তারপরই 
হত পুণহের উৎসব আষ!ডের কোন এক 
শৃভাদিনে। 

মামলা দায়ের করা, কর্ণচ।র নিয়োগের 


“ক্ষেত্রে আঁগদারের মঞ্জুরী নিতে হত, আমলাদের 


কাজের বিরুদ্ধে বিচারের শ্রার্থন। জানাবার 
জনে। পুাদের কাছে আপাঁলের দরজা সব 
সময়ই খোল। [ছল। এইসব আধুনকীঁকরণ 
করতে গিয়ে বু আমলার রাগের কায়ণ 
হয়োছলেন তান, বিক্ষোভ জমোছল এফ- 
খ্রেণীর প্রঙাদের মধ্যেও । নতুন নিয়মনগাতিকে 
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সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতেন অনেকেই-- বিক্ষোভ 
হযোছিল চুয়াসাড়ায়, গরজার। বিদ্রোহী হয়েছিল 
শিলাইদহ চরেও-. 

আমলাদের অনাহঝুতা। প্রজাদের অবুঝ 
গ্ষে/ভ এসবাজ্ছুই তার গ্রাগোহয়নের মহতী 
কমযজের কাজাকে বেশা কয়েক কদম পিছিয়ে 
দেবে এমন আশংকা দেখ। দেওয়ায় জামদারী 
কাজে ন রর সঞ্ায়ের জনেই তিনি 
জগণদানন্দ রায়, হাঁরগরণ বন্দেপাধায়। 
জানবা রায়, চন্দ্রগয় সানল প্রমুখ শিক্ষিত 
যুঝকদের আগল।য় কাজে নিয়োগ করেন। 
গ্রাম সংস্কারের দায়ত্ব দিয়ে নিয়ে আসেন 
অতুল সেন, কালীমোহন ঘেষের মত উদামী 
যুবকদের । 

রথীন্দ্রনাথ তার "পিতৃম্বাঙততে এই 
জামদারীয় কথ। লিখেছেন, 'বাবা জামদারর 
কাতর দেখতে ভালোই বাসতেন। কুঠি ঝাঁড়তে 
যতাঁদন থাকতেন প্রাতগিনই সকাল বেলায় 
আগলারা খাতাপত্ সঙ্গে তার কাছে আসত। 
বাব! যে জম।-ওয়াশিপ-বাকি প্রভীত জামদাঁরর 
জাটল হিসাব পুঙ্খানুপুল্থর্পে বুঝতেন ত। 
পরে যখন আমাকে জাঁমদার দেখার ভার 
দিলেন তখন আম জানতে গেরোছলাম। 
[ভান নিজেই আমাকে জমিদারি সেরেস্তার 
হিসাব রাখার সমন্ত প্রণালী শাখয়ে ছিলেন। 
[তান আমলাদের কথায় চোখবুজে কখনো 
কোন চিঠি বা কাগজ সই করতেন না । বাবাকে 
সেজন। কর্মগারীরা খুবই সমীহ করত। সফাল 
বেলায় হিসাব দেখ হলে আর চাপ সই 
কর। হয়ে গেলে প্রগাদের দরবার বসন্ত । 
বাবার কাছে প্রজাদের অবারিত দ্বার ছল, 
কোন কর্মচারী মেই আধঝার থেকে তাদের 
বাঁচত করত সাহস করত না। গ্রঞ্গার। 
বাধার কাছে সবসময় যে নালিশ করতে আসত 
তা নয়-_তাঁর কাণে ঘরের কথা বলতে তাদের 
সুখদুঃখের কথা জানতেও আসত 1৮ পিতৃ- 
স্বাজ/পৃহ ৪৯) 

এই সুখ দুঃখের শরিক হতে গিয়েও 
বচিত আভিজ্ঞতায় ঝাঁপ ভরাতে হয়েছে তাকে 


ড় £ শিলাইদহ 
সুখের সাঙ্গে দৃঃখের সণ্যয়ও বড় অল্প নয়-- 


“আগার জমিদ।কিতে নদী বহুদূরে ছিল, 
জলকষ্টের অস্ত ছিল না। আম প্রজাদের 
বললুম, 'তোর। কুয়ে৷ থু'ড়ে দে, আম 
বাধিয়ে দেব।* তারা বললে,/এ যে মাছের 
তেলে মাছ ভাবার ঝাবস্থ। হচ্ছে । আমরা 
কুয়ো খু'ড়ে দিলে আগনি দুর্গে গিয়ে জল- 
দানের পুগফল আদায় করবেন আমাদের 
পারশ্রমে 1! আমি বললুগ, 'তবে আগ 
কিছুই দেব না।' এদের মনের জ্জাব এই যে, 
“হবর্গে এর জমাখরঠের 1হসাব রাখা হচ্ছে__ 
হান পাবেন অনভ্তপুণ/, ব্লাক ঝা বিষুলোক 


চলে যাবেন, আর আগর। সামান) জগ মাত 
শাব |" 
এই অজ্ঞতা, এই আন্ধ মানাঁসকতার 


সংগ্কারের এ্রচেষ্টাতেই ১৯০৮ সালে তান 
মণ্ডলীপ্রথার প্রচলন করেন । এই মন্তলীপ্রথ। 
প্রবর্ভন সম্পর্কে পল্লীপ্রকাতিতে লিখেছেন, 
আমাদের জমিদাঁরর মধ্ একটা কাজ পত্তন 
করে এসৌছি। বিরাহমপুর গরঙ্াণাকে 
পাচট। মলে ভাগ করে গ্রতোক মগ্ুলে এক- 
জন অধ বাসয়ে এসেছি |" 


বিরাহমপুরের এই পাঁচটি মণ্ডলের 
অধাক্ষের তালিকায় ছিপ্রেন 8 ১) শিলাইদহ 
নায়েব বািপনাবহারী বিশ্বাস, ২) জানিপুর 
বলগ্রাম_নায়েব নলিনী চকবতাঁ ৩) কুগারখ|লি 
শাঠ্ি_নায়ের ভূপেশচন্দ্র রায় ৪) বয়।- 
কালোয়া_নারেব রতিকাস্ত দাস ৫) সাঁদয়াজ- 
পুর-রাধাকান্তপূর _নায়েব সতীশ চন্দ্র ঘোষ । 
প্রাভ মগ্ডপীতে নায়েব বাদে চারজন প্রজা 
গ্রাতীনাধও্ড ছল । একই বাবস্থা চাঙগু 
হয়েছিল কাশাগ্রগেও। তিনটি মণ্ডলীতে 
ভাগ হয়েছিল কালগীগ্রাম গরগণা। 

এই মণ্ডলী প্রথার প্রবর্তনের ফলে এই 
নই পরগণারই বাহরঙ্গের ভনেকখানিই রূপ 
বদল হয়োছল। রাস্তাঘাট সংস্কার হয়েছিল, 
সংস্কৃত হয়োছল মন্দির দরগা, হাট, [বিদালয়- 
মাদ্রাস-মন্তব । কিন্তু ভিতরে ভিতরে দুযা- 


রোগ! ক্ষযরোগের মত কাছারিগুিতে মাটির 
নীচের রাজনীতি, গারল্পারক খেয়োখোয় 
আর অসস্তেষ দান। বীধাছল। আমজা- 
জোতদারদের সেই অসস্তোষের আগুনকে 
নেক্ভাতে গিয়ে পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ : শেষবারের যত যখন জমিদারী 
থেকে বিদায় নিয়ে আনেন তখন অনেক আশা 
অনেক আকাঙ্কার যোগফল মণ্ডলীপ্রথার 
ভিত টলটলায়মান। 
জীবনের শেষ সাড়র ধাপগঁজকে অতিক্রম 
করে পায়ে গায়ে পারণাতর দিকে এাগয়ে 
যাওয়ার আগে তানেক বেদনা নিয়ে তাকে 
বলতে হয়, 'ইউরোপের মত আমাদের জন- 
মৃহ নাগারক নয়-চিরাদনই চাঁনের মতো। 
ভারতপ্ পল্লীগ্রধান ॥। নাগরিক চিন্তবৃত্তি 
নিয়ে ইংরেজ আগাদের সেই ঘনিষ্ঠ গললী- 
জীবনের গ্রাস্থ কেটে দিয়েছে । তাই আমাদের 
মৃতু আরন্ত হয়েছে এ নীচের দক 'দিয়ে। 
সেখানে বাঁ অভাব, কী দুঃখ, কী অগ্ধতা, কী 
শোচনীয় নিঃসহাযতা-.তা ঝলে শেষ কয়া 
যায় না। এইখানেই পুনবধার আণসপ্চার 
করবার সাগানা আয়োজন করোছি_ন। পেয়োছ 
দেশের লোকের কাছ থেকে উৎসাহ, না 
পেয়োছ কর্তৃপক্ষের সহায়তা । তবু আকড়ে 
ধরে আছি। দেশকে কোন দিক থেকে রক্ষা 
করতে হবে আমার তরফ থেকে এ প্রশ্নের 
উত্তর আগার-_-উ গ্রামের কাজা |! এই ফাজ, 
এই কমযজ্ঞই জামদার রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে 
বড়ে। গারচয় । 
রবীন্্রনাথের জীবদ্দশাতেই রান্্রনাথ 
এই জমিদারী দেখাশোনার দায়ন্ব নিয়েছিলেন 
সেও খুব অপ্পাঁদনের জনা । এরপয়েই 
এলো দেশ বিভাগের পাল।।  শিলাইদহের 
হাত বদল হয়োছিল আগেই, ফালাগ্রামও চলে 
গেল পূর্ব গাকিন্তানে। ঠাকুর পরিবারের ছয় 
পুরুষের জামদারীও হাতহাস হয়ে গেল। 
সেই ইতিহাসের মৃক সাক্ষী কাঠযাড়ি হজ 
সংবাক্ষত স্মাত ! . পর্লাও সরে গিয়েছে 


সনেকটা দূরে | ৯ ] 


এটাতো] সটাজ্াতো [৪ 


খুলি 


জু 
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্শ্নটা দুটো ফলার মত আগাদেয় সান 
উদাত। রবীন্দ্রনাথ তার আশি বছরের 
জীবনে যে দু' হাজারেরও বোশ গান লিখে- 
ছিলেন তার সবই কি যবীন্দরসংগীত ;. এর 
পাশাপাশি প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে, 
স্বরালাপ নিয়ে, গায়নরাতি নিয় এবং 
সধোগার কিছু মানুষের ব্যবসাদাবির ফলে যা 
দাড়িয়েছে তাতে রবীন্দুসংগীতকে কি হার 
রবীন্লুসংগাঁত বলা যায় ই 

রবীন্দুসংগীঁত বঙ্গতে আজ ফে পূর্ণতার 
আভাস জাগে তার মূলে আছে কথা ও সুরের 
সুষগ অনুপাত ভাবের প্রাতা্গকত। ও সংযত 
বল্যাপের এক শা্গিত আঁভিবান্ত। এ 
জানস তো! একাঁদনে হয়নি । সুদীাদনের 
মাধন।র। নিরীক্ষার, গ্রহণবর্জীনে রবীন্দ্রনাথ 
ধরোছলেন তার সঠিক আত্ম্কাশের নান্দীনক 
মাধ্যমিকে । তার আগে ও পরেও অনেক 
কাচা হাতের কাজ, অনেক ভীরুতা, নিছক 
অনুকরণ, প্রথাবদ্ধত। ও দ্বিধকাঁস্পিত সুজন- 
বেদন৷ তার অনেক গানে রয়ে গেছে । সেগুলি 
রবীন্দুংগীত বলে আসরে ও রেকরডে গাওয়া 
কি ঠিক হচ্ছেঃ রখীন্্রনাথের সব গানই 
রসের বিচারে ও পারণাতিয় মানদণ্ডে পুরে। 
নমবর পাবে না। তবু নির্ধিচারে সবই ষে 
চালানো হচ্ছে তার তানেকটাই নিজেকে 
জহর করা, নিছক স্টানট কিংবা ঝাবসায়ক 
চাল নয় তো? 

এই কথাগুলো সামনে রেখে এবার 
সরাসার সমস॥টার মধে। প্রবেশ কর যাক। 

'রবীন্রুনাথের গান' আর 'রবীন্দরসংগীত'- 
এর মধো অনেক দূরত্ব । রবীন্দ্রনাথের গান" 
'রবীন্রসংগীত” হয়ে উঠেছে অনেক পথ- 
গরিক্লমার গর | অনেক পরাক্ষা-নিয়াক্ষার গর 


ওল 


47716770878 


রবীন্দ্রনাথ গাইছেন,জেযাতা রন্দ্রনাথ আক্কত্ত পেনীসল ফ্মেচে 


বলির লীজলানা] 


ভাস এ ও 

মানা খসলা|পাপন17৮াসও 
ক: 

শালা ধস 2 

উন উপল 


বাশ [- লিক সানানাি খা খাপ 


সুভাষ চৌধুরী 


রবীন্দুনাথের অসামানা প্রাতিভার ল্পশ পেয়ে 
'বাববাবুর গান' কমে 'রাবিঠাকুতের গান'-এর 
সেতু পোঁরিয়ে 'রবীন্দ্রসংগীত'। বিষয়টি 
অনুধাবন করতে হলে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র 
সংগীত সুষ্টর কালক্লাক ইাতিহাস যেমন 
জান। প্রয়োজন (তেমন অবশ/ই পারচয় থাকা 
চাই রবীন্বনাথের সাহতের সঙ্গে। এসব 
কাথা বারবার আলোচত হয়েছে বিভিন্ন 
সভসামাততে_যথারীতি সেই দিনটির পর 
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রবীন্দ্রনাথের গান কতখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত ? 


আর এই আলোচনার পরিপ্রোক্ষতে কার্যকর 

কোনে। উদ্/গের কথা জান যায়ান। 
'রবীন্দুসংগীত' বললেই এমন একটি 

গানের ধয়ন আমাদের মনে মুদ্রিত হয়ে যায় 


য| কেবল রবীন্দ্রনাথের য়চন। বলেই নয়, শুধু, 


রবীন্দ্রনাথের সুরযোজনার জন) নয়, সবকিছু 
মিলিয়ে এমন একটি রূগকণ্পের সৃষ্টি হয়, 
এমন রসের আভাস মেলে, যা দিয়ে অনায়াসে 
বোঝ যায়। জান। যায়। চেন। যায়। এগন 
একটি দত্ত বৈল্ষণোর প্রকাশ য। উপলদ্ধি 
করঃর জিনিস_যা গাঁতকার সরকারের সম্পূর্ণ 
নিজস্থ। অনেকসময় দূর থেকে ভেসে আস৷ 
সুরেই গানের আভ। বিভাসত হয়ে গুঠে 
সুর গঠনের বিশিস্টতার গ্রামাণিকতা এখানেই । 
আর যখন গানের শন্দসহ শুনি তখন তার 
দাঁপ্ত বুঝিয়ে দেয় এ গান কার সুষ্টি। তবে 
গেনে নেওয়া ভালে। এই গান যথার্থ উপভোগ 
করার জন্য শ্রোতারও কিছু গ্তাতর প্রয়োজন । 
আশি বছরের জীবনে 
কিছুঠুবোশি সগয় ধরে 


রধীন্দুনাথ গান রচনা 


করেছেন। এ যাবৎ সংগৃহীত গানের সংখা 

গীতাবতান প্রথম খণ্ডের পৃজ। পর্যায়ে ৬৯৭ 
এবং স্বদেশ ৪৬ দ্বিতীয় খণ্ডের প্রেম ৩৯৫) 
পকাত ২৮৩, বিচিত্র ১৪০, আনুষ্ঠ।নিক ২৯ 
এবং তৃতীয় খণ্ডের ( বৈশাখ ১৩৮৬ সংক্করণ ) 


ভান্াসংহ ঠাকুরের পদাবলী ২০, নাট।গীত 


৯৩২, জাতীয় সংগীত ৯৬, পৃ ও শ্রাথনা। 
৮৩, আনুষ্ঠানিক সংগাঁত ১৭. প্রেম ও প্তকাত 
১০৯, পারাশস্টে ১৪1ট গান ছাড়া নাটাগীতি 
'পাঁরশোধ'। গীতিনাট/ 'কালমুগয়া”। 'বাল্টীক 
প্রাতিড', "মায়ায় খেলা, এবং নৃতানাট্য 
"চতাঙগদ।', 'চগালিকা', 'শামা' ও "মায়ার 
খেলা" । এই বশাল সংগীতের ভাগ্তার 
আমাদের বিস্বাত বরে, চমাকিত বরে। কিন্তু 
এয তান্তানাছিত ভার রসের সন্ধানে আমরা ডুব 
দিতে পেরোছি কতটুকু 2 এই প্রশশেয় উত্তর 
শরসঙ্গে আমাদের ভাবতেই হয় উর সুষ্টির 
গভীরতায় প্রসঙ্গে | পসঙ্গত এসেই গড়ে 
শীবনের কোন সময় থেক তার গান নিজপ্ব 
বৈশিষ্টে। উজ্জল হয়ে উঠতে শুরু করেছে এই 
প্রশ্ন। নির্দিষ্ট উত্তর দেওয়৷ সপ্তব ঝ৷ সংগত 
নয়। তবে একথা ভনায়াসেই বল। যার যে 
রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন প্রায় ত্রিশের কোঠার 
শেষাশোব, তখন থেকেই তীর গানে ভাব ও 
সুরের একটি ক্রমবিকাশের সুস্পষ্ট ধারা 
প্রবাহিত হতে দেখা যায়। এর আগের 
রচিত গানগুলির মধে)ও বিচ্ছিন্নভাবে এমন 
অনেক গান আছে যা কালজয়ী কিন্তু সেখানে 
ক্মাব্কাশের নির্দিষ্ট ধারার অভাব গারলাক্ষিত 


) 
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৪) 


হয়, বিচ্ছিল্নভাবে এক একটি গান সেখানে 
স্থগাহয়। 

এমানি একটি গান-__বাইশ বছর বয়সের 
রচনা ও সুরযোজনায "আমার হাণের গরে 
চলে গেল কে'। গানাটির আঠন সাধারণ 
চারতুকের গানের মতে। নয়। 'কে' শিরো- 
নামে ভারতী পত্রিকায় বখন প্রকশিত হয় 
তখন ছত্র সংখা। ছিল উনাভ্রিশা। 'গানের সুরে 
খাদ্থাজ, পরজ, কালাংড়। রাগিণীর মিশ্রণ-- 
এ গানের সুর ভাবের সঙ্গে মিল য়েখে নান। 
রূপে আপনাকে বিদ্তার করতে করতে কবিতার 
গঙ্জঝর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ।' রবীন্দ্রনাথের 
সমগ্র সংগাঁত সৃষ্টির মধে। এই গানটি বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ] । এই বয়সেই ভার এই 
গানটি 'রবীন্রসংগীত' সংজ্ঞার আবশ।কাঁয় 
শহ গালন করেছে। এই ধরনের আরে। 
কিছু গানের দৃষ্টান্ত দেওয়া সম্ভব শকন্তু অভ্র 
গান আছে য| রবীন্দ্রনাথের হয়েও 'রবীন্দর- 
সংগীত হয়ে গঠোঁণ।। কয়েকটি গানের 
বাণীতেই ত। স্পম্ট হয়ে উঠবে যেমন £ 


গা সথী, গাইলি যদি, বার সে খান । 
কতাঁদন শুনি নাই ও পুরাংনা তান ॥ 
অথবা 


ও কী কথা বল সব, ভি ছি, 
একথা মনে এবে। না। 


অথবা 


ওকি সথা, মুছ জা । 

আগার তরেও কীদিবে কি! 
কেআমি ঝা! আমি অভািনীঁ_ 
আম মার তাহে দুথ কিঝ। 


এই তালিকা দাঁথ কর যায় । এর সঙ্গে যুক্ত 
হতে গারে কোনো ফেটনো। নাটকের গান এবং 


আনঠ্ঠানক কিছু গ্রান। নাটকের গানের 
উল্লেখ করতেই হল" কারণ আজকাল বহু 
শিলা রবীন্দ্িনাথের অগ্রচালত গান গেয়ে 
উ৭কে দেবার তাগদে বিনা অনুষঙ্গে বিচনন- 
ভাবে যখন পাঁরবেশন করেন তখন যে কোনে। 
শিক্ষিত শ্রোতার মানসিক অবস্থা কী হয় তা 
সহজেই অনুমেয় । এমান অনেক উদাহরণ 
দেওয়া যায় যেগুলি মবীন্দ্রনাথের গান হয়েও 
রবীন্দুসংগাঁত হয়ে ওঠোন। এগুলর 
আাঁধকাংশই রচিত হয়েছে তার গান রচনার 
শ্রথম যাগ । এছাড়। আছে বেশ ক্ছু ভাঙ। 
গান। যেখানে কোনক্রমেই রবীন্দ্রনাথ 
গর বিকশিত নন। তেমনি তিনটি গান ঃ 

হে মন, তাবে দেখে আখ খুলিয়ে 

যিনি আছেন সদা তান্তরে || 


অথবা 


আজ মোর ছারে কাহার সুখ হেকেছি | 
জাগি উঠে প্রাণে গান কত যে। 
গাহিবার সুর ভুলে গেছি রে ॥ 


অথবা 


ঘোর দুঃখে জাগিনু, ঘনঘোরাযাঁমনী 

একেলা হায় রে--তোগার আশা হারায়ে॥ 
এই ধরনের গানের তালিক। দীর্ঘ থেকে 
দাধতর হতে হতে 'ভন্তহাদ প্রাণবিমোহন" 
এখন কি জাগে নাথ জোছনা রাতো'র মতো 
গানেও হয়তো বা পৌছে যাওয়া যায়। 
স্ক্ষেত্রেই একই বন্তব্য ; ভার্থাৎ সামা গ্রকভাবে 
এই ধরনের কোন গানই 'রবীন্দুসংগীত' হয়ে 
ওঠোনি। তবু একথ। মানতেই হবে রবীন 
নাথের প্রায় সগন্ত গান সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত 
হয়েছে বলেই পৃরখিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতকার- 
সুরকারের সৃষ্টির ক্রমাবকাশের মহিম। 
উপলব্ধি করতে ক্ষন হাঁচ্ছি। কালরামিক 
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রচনার ইতিহাস ন। জানা থাকলে কখনোই 
পূর্ণ মূনায়ন সপ্তব নয়। রবীন্দ্রনাথের ক্েখে 
'বলি ও আমার গ্োলাগ বালা" থেকে গেম 
এসোছিল নিঃশব্দ চরণে'র উন্তরণের ইত্তিহান 
তাই আজ ততট। অস্পষ্ট নয়। 

এই আলোচনার পারপ্রোক্ষিতে হয়তো 
কোনে। রবীন্দ্রসংগাঁত-প্রেমী বিরক্তিভয়ে শব 
করবেন__'তবে রবীন্দ্রনাথের গান শঙকরা 
কতখানি রবীন্দ্রসংগীত ?' তখন তার যা 
উত্তর হবে সে ঝড়ে সুখশ্ুদ নয়। রবীন্দ্র 
সংগীত জানতে হলে বুঝতে হলে শুধই কি 
রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান কষ্ঠগ্থ করলেই 
সমগ্র বিষয়টির ওপর আধকার জন্মায়? 
এক্ষেত্রে কিদ্রতেই তা সন্তব নয়। ভাথচ 


দু-একটি ঝ্ঠাতকুন ছাড়া বর্তমান তাবদ্থায় ভাই । 


আপাতদৃষ্টিতে সহজসাধা বলে রবীন্দ-- 
নাথের গান শেখার আগ্রহ বেড়েছে । উপরশ্ু 
যাঁদ দাগী নামী শিক্ষায়তন হয় তাহলে ত৷ 
স্টাটাস সমধলের কাজ করে। সার। 
বাংলাদেশে আজন্র সংগাঁত-শিক্ষায়তনে 
শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে রবীন্দুসংগীতের 
একটি বিশেষ স্থান। প্রতি বছর শত শত 
ছারছা্ী 'ডাগ্র ডিপলোমা। গাচ্ছেন। আধকাংশ 
ক্ষেত্রেই সেখানে রবীন্দুনাথের কয়েকটি গান 
কষ্ঠস্থ কাঁরয়ে দেওয়াতেই শিক্ষার সমাপ্তি । 
তাই তাদেয় ফাছে রবীন্দুনাথের গান জন। 
আর পচরকম গানের মতো । তাই যে কোন 
আসরে গেলেই শুনতে পাবেন শিল্পীদের 
রেকরডে প্রচারত ছনাদূত গান। বারবার 
একই গান উন্দেশাহীনভাবে গেয়ে চলেছেন 
আর শত শত শ্রোত। শুনছেন । সে কিদের 
টানে £ সে কি ররবীন্দঃনাথের গানের টানে 2 
দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া৷ আধকাংশ শ্রেতাই 
আসেন তাদের থিয় শিল্পীর গাল শুনতে । 
একে কি বলব রবীন্দুসংগাঁতের প্রচার প্রসার 
বেড়েছে 2 এতে। গেল শহরের তাবদ্ছা। 
গ্রামাঞ্চলের যে কী অবস্থা তা যাদের আভজ্ঞত। 
আছে তারাই জানেন, অনে।র শক্ষে তা 
আবশ্থাস) মনে হতে পায়ে । 

আরে। একটি বিষয় এর সঙ্গে সম্পঃ্ক 
হয়ে গিয়েছে । 'রবীন্দনোথের গান আজ 
অনেকের কাছে কেবল পণের সামগ্রী বিশেষ। 
অবশাই বাজারে সাজিয়ে গুছিয়ে বিক্লয়ের 
যোগ করে তুলেছেন তারাই_এই তাদের 
বিশ্বাস। এই "সাজিয়ে গুছিয়ে, শব্দতেই 
আপান্ত। এর তে। কোনো সীমারেখা টানা 
যাবে না। যায় যেমন খুশি রঙ চড়াবেন আর 
তাতে 'রধান্দুনাথের গান! সৌসাগোর অভ।বে 
'রবীন্দুসংগীত' হয়ে উঠবে না। বিষয়টির 
গ্রাত্ত তাদের মমত্ব থাকলে এমনটি হতে 
দিতেন না। রবীন্দ:সংগীঁতকে তার যথাযথ 
মধাদা দিতে যত না তাদের আগ্রহ তার চেয়ে 
অনেক বোঁশ আগ্রহ শ্রোতার রুচি জানুসারে 
রবীন্দুনাথের গানকে সাজিয়ে তোল। । 

একদল গায়ক রেকর্ডের জনাদূত গান 


গ্রাইছেন। আর একদল ভাদের গাগা 
জাহির করার তাগিদে রবীন্দুনাথের ধুপদ, 
ধামার গাইছেন, কেউ অ-সাধাযণ হবার জান! 
'আড়াঠেকা; 'মধামান। তালের গান গাইছেন। 
আর একদলের কঠপটাল 'অগ্পচীলত রবীন্দ:- 
সংগীত'। অন্য আর এফদল গাইছেন 
তথাকাথিত আধুনিক ছাচে ঢেলে। সকলেই 
গাইছেন রবীন্দুনাথের গান। এদের ধারণ। 


এরাই রবীন্দুনাথের গানকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 


করলেন । র্বীলুনাথের কৃতিত্ব আর ফতটুকু ॥ 
এমন তো। কতঙ্গনই যার। বাংলায় গান 
ললিখেছেন সুরও যোজনা কয়েছেন তাদের 
গানের প্রাত এত আগ্রহ নেই কেন? 

সবই ঠিক, কিন্তু এদের ক'জনের গান 
রখীন্দ;সংগীতকে স্বমাহমায় গ্রাতগ্ঠিত কয়তে 
সক্ষম হয়ঃ রবীন্দুনাথের গানের প্রত 


[ সমতহীনতার কথা আগেই বলোছি। পুনরাবৃত্ত 


করে বলতে হয়_ আজও কলকাত৷ যেতার 
কেন্দে, 'রবীনদসংগাঁত' লাইট সিউজিক-এর 
পরীয়ে রয়ে গিয়েছে । এখানে সব শিশপাই; 


যবীন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ 


নীরব ; কারণ এখানে তাদের 'টিকি বাধা । 
আর এই মাধামগুলির প্রচারের মাহগায় এক 
ডজন রবীন্দুনাথের গান কণ্ঠ ঝরতে 
পারলেই তিনি শিপ্পী। তাদের গূলধন 
নিছক সুমিষ্ট কষ্ঠপ্রর । অথচ সধাই জা!নন 
ও বোঝেন রগ এয়া রবীন্দ;নাথের গান 
গাইছেন দ্বপ্প পুণজ নিয়েও বাজারে খত 
হওয়া যায় বগে, অন। কেনে কারণে নয়। 
আধকার ডেদ এরা মানেন না। যে কেউ যে 
কোনো ধরনের গান (তা তার কণ্ঠ 
উপযোগী অথবা গাওয়ার যোগ)ত। তার 
আছে কিনা না ভেবে) পাঁরবেশন করেন। 
আর দামী এবং নামী হলে যে কোনে। রকম 
যথেচ্ছাচারের আঁধকাম়ী হন এরা। কারণ 
তার বাঞ্জার আছে ॥ আমাদের দেশের রাগ- 
সংগীতের শিল্পীদের ক্ষেত্রে কিন্তু এমনটি 
ঘটার উপায় নেই। সেক্ষেত্রে যানি যত 
বাণী ও দামী শিল্পী হন তান তার শিপ্প- 
নৈপুণ। প্রক।শে তত যান হন, সচেত্তন হন । 
এখানেই গার্থকা । 


রবীন্দহনাথের গান চর্চায় রাগনংগাঁতে 
শিক্ষা, ছুরক্ষেপণের বৈশিষ্ট, গানের বাণী 
হৃদয়ঙ্গম করে উ্চারণ-বৈশিষ্ট। তাকে অর্থ- 
বাহী করে তোলা ঝড়ো সহজ কাজ নয়। 
যা সাঠকভাবে করতে গারলেই 'রখীন্দুসংগীত' 
হয়ে ওঠে । নচেৎ নয়। 

আতারা (যাদের আধকাংশই অর্ধাশক্ষিত 
এবং আশাক্ষত) তারাই আধকাংশ ক্ষেত্র 
শিল্পীদের তাদের রুচি অনুনারে গান করতে 
বাধ করেন। এখানেও এখনও একটি বাধন 
আছে য। ৯৯৯৯ সালের পর আর থাকবে ন।। 
বিশ্বভারতীর সংগীত সাঁমাতির বাধানিষেধ 
যোঁদন থাকবে না অর্থৎ ১৯৯৯ সালের গর. 
গশপ্পীর শ্বধীনতা'র অভুহাতে যে যার 
ইচ্ছানুসারে রবীন্দ-নাথের গানকে সাজিয়ে, 
নেবেন। বলা থায় না এমনটিও হতে পারে 
অন্তত একটি গেত্রে এখনই তা হয়। ভত্ত 
মণ্ডলী গাঁরবেষ্টিত এক 'ভারতাবিজয়ীবাবা'র 
কণ্ঠের গান খুনে চমকে উঠোছলাম । গানের 
বাণী চেনা ঠেকোছিল। তবে শব্দ লয়।, 
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'বাঝার পছন্দ জনুঃ 


লেখক-রবীন্দুনাথ ঠাকুর ॥ 


মধ্যেও কোনে বিকার নেই। 


জের আজও চলেছে। 


সে যুগের প্রধ্যাত গায়ক কে মালিক। 


রখীনদুনাথের কোনে 
দ্বিতীয় গানাটিতে 
হয়োছল । 


"দয়াল 


যাবে 2 


ছিল না। কিন্তু তাতে। দটেনি। 


করতেই হয়। 
দেব। যবে 
এক ধুরন। 
কারের এরভাব সুস্পষ্ট । 
সেই প্রাপ্য সম্মান দিয়ে 
অনুসরণ করলে 'রবী। 
সুগম হবে। 


ঝোঝা 


যাচ্ছে, রবীন্দুনাথের 


অনেক ঘাটতি রয়ে যায়। 


হাদে গো নন্দরানী', 


॥ দুবার ভাবা উচিত । 
প্রেমের পাশে! কিংবা "দিন 


দরকার ॥ 


াভিল পথের ইশারা দেয়, 


গ্লাবন। কী অসহনীয় সুরধর্ষণের 
দিন। 2 


আলোকচিত্র ঃ ইন্দিরা সংগীত- 
শিক্ষায়তনের সৌজন্যে 


ফরালো ৫ 
সংসারী' জার্তায় নিছক অনুকরণমূরক গানে 
কতটা রবীন্দ্প্পশ আছে তাও ভেবে দেখ। 
একই কোমগ্মনি থেকে রেকরড 
করা রবীন্দুসংগীত যখন দু'জন শিল্পীর কণ্ঠে 
এখনই ছন্দে, চালে ও গায়কাঁতে একেবারে 
তখন আশংকা 
জাখে-১৯৯১ সালের পর আসবে কা ভয়ানক 


সব শব্দ ক্ষত 
থ।কোনি এবং সুর ছল সম্পূর্ণ নিজস্ব । হাতে 
যে গ্রন্থটি দেখোগুলাম তায় নাম 'গীঁতবিভান'। 
আশ্চর্য হয়ে 
দেখোহি_সনানে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত ভন্তমণ্ডলীর 


'রবাল্দুনাথের গান" যখন রবানপুস্ংগীঁভ, 
আখ গায়ান সেই সময়ের কিছু বিশৃঙ্খলার 
অন্্র উদ্বাহরণের 
মধে। মাত দুটি দৃষ্টা্ত গ্রহণই বথেষ্ট মনে 
করি। পূর্ণকুমারী দাসীর কণ্ঠে 'আঘম চিনি 
গে। চান তোমারে! গানটি রেকরডে হচারত 
ও ছনাদূত হয়েছিল ॥ অন|টির গায়ক ছিলেন 
গানটি 
ছিল “আমার মাথা নত করে দাও হে" । কিন্তু 
এই গান দু'টির সুরকার কে [ছিলেন 2 সম্প্ণ 
ভিন্ন সুরে গান দু'টি গাওয়। হয়েছিল যায় সঙ্গে 
সম্পর্ক ছিল লা। 
শন্দটিও যোগ 
১৯৯১ সালের পর সেই বস্থা 
1ফরে আসবে ;.তখন কি ভাবে তা রোধ কর। 


আ।য়ে। একটি প্রশ্ন_ দ্বরালাপির়। রবীন্দু- 
নাথ নিজে যাঁদ তার নিজের সব গানের 
হ্বরাগাগ করে যেতে পারতেন তবে কথাই 
তাই বাধা 
হয়ে তার কাছে যারা শিখেছেন এবং যাঝা 
স্বরালাপ করেছেন তদের ওপর নির্ভর 
ভালোভাবে খুণটয়ে দেখে 
-এক-একজনের স্বরালাপর এক- 

অথাৎ এ ক্ষে৫£্েও স্ুরালীপ- 
কিন্তু একাই ধারক । 
যথাযথ গ্বরুলাপ 
ইসংগাঁত' গাওয়ার পথ 


সব গান 
ফসল রবীন্দুসংগীঁত হয়ে গঠোনি তেমলই 
 ঝবীন্দ-সংগাঁতগুলিকে দ্বমাহম মধাদায় 
খাঁন করে_পাঁরবেশন, রূসায়ণ ঝ! প্রচারে 
রবীনদুসংগীত 
শিশ্পী, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রযোজক ও রেকরড 
কোমগানি এই তিন দলই এ বাপরে দায়ী। 
“আজ আসনে শ॥স 
গোকুলে ফিরে' জাতাঁয় গান শুদ্ধ রবীন্দ 

শীতের আসরে গাইবার আগে ঝা রেকরড 
ছু 


হ্‌ 


ন্সলে। 


চঠা কর 


সংস্কাত চ্। নয়। পাকিস্তান আসলে রবীন্দ্র 
নংগীত সাঞ্চনা। ছিণ বাঙালীর সাংদ্কাতিক 
স্বাধিকার প্রাতষ্ঠাসৃহে বাংলাদেশের াধীনত। 
আন্দোলনের অঙ্গ। আর, ছাধীন বলাদেশে 
রবীন্দ্রসংগীতের সুষ্ঠ প্রচারের চেষ্ট। হচ্ছে 
দেশজ সং্কীতর 58। সুত্রে স্থকাঁয় সংস্কাততে 
সৃস্থ হঝার সাধন ॥  রবীন্দ্রসংঙ্গীত এইভাবে 
আমাদের সাংগাঁতিক আন্দোলনের পুরোভাগে 
রয়েছে । 

কিনতু গালিস্তান আস 
কাল অতীত হলেও, রণী; 


এখনো নিয়তই 
অসুবিধার সম্মুখীন হং 

সংগীত গুরুমুখা 7 একা সকলেই 
জানেন। কিন্তু রবীন্দুনাথের গন 


সাক্ষাৎ শিষাদের কাছ থেকে শিখবার দু! 
আমাদের নেই, তার) ভিন রাষ্ট্রের শু 
ভানশশো ছুয়ান্তন সালে আচখ শৈলজারই্ান 
মদারকে কিছুদন এদেশে এনে রেখে 
রবীন্দ্রসংগীতের সুষ্ঠু শিক্ষাগ্রহণের চেষ্ট। 
হয়োছিল। বযোগ্ড/র অগ্রাহ্য করে হন 
ঢাকা, চণ্রুগ্রাম ও ময়মন কাস কারে 
উপযুক্ত শিক্ষার দিশা দেবার চেষ্টা করে: 
সব লিয়ে মাস ভিনেকের দত সদয় আগ, 


খ 


নাসংহে 


তিকে ধরে রাখতে পেঝোঁছিল।ম ) সাধনার 
জনা, যথাযথ শিক্ষাগ্রহণের জনা এসময় 
নিতান্ত অপ্রতুল । 

সংগীতাচাসের এদেশে অবস্থানের শেষ- 


ভাগে, তাকে সহায়তা দেণার জনা উর নে 
শরীযুৰধ। ন সেন 
শৈলজারঞ্জনের অপর শা শ্রী 
বন্দোদাধা।য় গু, বাংলাদেশের সবধীল 
পরে একলার ও।কায় এ] 
হামিদা আতিক, ইফফাত আর খ 
কয়েকজনকে নিয়াগত গান শ্াখয়োহছলেন 
কিন্তু এ শিক্ষাও অপ্রতুল । 

গুরুমুখী বিদঃাঞাছের আশা ছেড়ে, রবীন্দ্র 
সংগীত চর্টর জনা আমাদের প্রধানত 
স্গুর উপরেই নিভর করতে হয় । আর, 
[সা ফরা যেত রেকডের গানের উপয়ে। 
কিন্তু বরলাগিতে ও রেকর্ডের গানে সবসনয় 


হামদ) আতুন 


বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীত 
তে হলে একলব্য সাজতে হয় 


বাংলাদেশে রবীন্রসংগীঁতের চট! কেবল €) নাহঞ্জরস। 


তার পারি 


থাকে না। আমাদের কাছে 
অমীমাংসিত থেকে যায় 'আনন্দধারা ঝাঁহছে 
ভুবনে, "তোমার খোল। হাওয়। লাগিয়ে গালেঠ 
“আজ তেগায় আধার চাই শুনাঝারে+, 'মম 
ধর সাধন' ইত|াদ গানের রেকর্ড এবং 
বরণালক আমর রহসা।  সুরালাপর 
দেশ করে সাজানে। গান 
"আমি 
ভোলাব না”, 'বৃন্ষঝাল আগ 
'অশুভর। বেদন। দিকে 1দকে 

য় মতুন করে গাব বলে ও 
র জলের জ/গল জোয়ার _ এমন 


তাল বিভাগ নি, 
রেকড শুনতে পাই আনিবদ্ধ তালে । 
রুগে তোমায় 
তরেই বার, 


সন্জীদা খাতুন 


ক্ষন তলে বাধ। আর 
ছন্দে গাওয়া হচ্ছে 
গুরুনুখ থেকে যাঁদ 
এসে থাকে, তবে 
বিন।াস কথ হবে 


নিয়েও কাগজ গে 
তত পাই, সমাধান গাওয়। 
রলীন্দুনাথেয চেয়ে দৃূরকালে 
র সাঞ্ষাং শিষাদের শিক্ষা 
দেকে বত থেকে আগর যথেষ্ট অসহায় 
অবস্থায় আছি। তার উপরে শুয়লীপর 
কণহ দেন বষফোড়া ১ অধিকারী ব/া্জীদের 
কাছে প্রশ্ন করে সদুস্তর পাওয়৷ কঠিন। তারা 
একত্র বসে কোন লমাধান খু'জতেও বুঝ 
নারাজ! কারণ, সকলেই একে অপরের 
শ্রাভি বিভুক। আটাধদর লেখ। পবা 
যাঁদ বা একধারায় কথা প1ওয়। যায়, জ্ঞানমতে 
হারা একে অপরকে সমথন করবেন না, সহা 
করবেন মা । রবীন্দুনাথের চরিত্রের আশ্চর্য 
সংযমের ছাপ উর শিষ্ঠদের উপরে আছে 
ঝলে অনুভব করবার সুযোগ হল না, এমনি 
পোড়াকপাল আমাদের । 
একে দূর বাংলাদেশে বসে আমাদের 
স্দাবি ছিল, সবরালীপকে এমন করে তুলতে 
হবে_ঝতে তা থেকেই যথেষ্ট নির্দেশ গাওয়া 
খায়, বাতে আন্তারক আগ্রহ এবং অন্তর্নিহিত 


পর শন্কত। 


যায় ন। কিছু । 
য়ে এবং 


ক্ষমত।র সাহ!যে। গুরুমুখাঁ শিক্ষার অসম্তাবের 


লমসা। উত্তীর্ণ হওয়া যায়! 
রেবডকে আদশ করাও এখন বিপজ্জনক । 


এত্র কার়দ।তে রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া 
হচ্ছে, কোন ঢংটি [ঠিক কোনটি বেঠিক__ 
বুঝবার উপায় কিঃ তরুণ যারা, তার। কণ্ঠ- 
মধুষে মু হয়ে পড়বে, সে অতান্ত স্বাভাবিক । 
আর আকর্ষণীয় কষ্টের অধিকারী যাঁদ 
এখনকার আধুীনক গানের স্টাইলে গাল করেন 
তবে তে। কথাই নেই । রেকডে 'হে মাধবী, 
দ্িধ। কেন” ঝ। 'ন্বারে কেন দিলে নাড়া ওগে। 
মালিনী' বলবার ঝেখকে যে ঢটুলতার প্রকাশ 
তা আধুনক বুবাদের মনোহরণ করবে। 
কারণ রবীন্সংগীত্তের গায়নভ-ঙ্গতে গায়ফের 
সঙ্গে গানের উদ্দিষ্ট জনের যে দূরত্ব সুরে ছন্দে 
আন্াীসত থাকে, তা ছেঁটে ফেলে কতকগুলি 
ঝেণককে প্রধান করে তুললে আশপাশের 
আধারণ গানুষকে প্রাতা্ষ আঘাতে হেই 
চগ্তন করে তোল যায়। আধুনিক ঝেঠক 
প্রতাক্ষের জন। বন্তব উপান্থিত ফরা। সুরে 
ছন্দে অধর। মাধুরীকে বীধবার সাধনা 
আধুনিকের নয় । 

ইদানীন্তন কালে সমাজ চাইছে মারাঁচকে, 

হে সোনার হাঁরণের মায়ারুপে চোখ ধাঁধায় । 
তার আসল রূপের খোঁজ আজকে নেই, বাইরে 
রূপের ঝলক দেখে নৃতা করা আমরা 
এ তদর্শ প্রাঠা দেশে ছিল না, এসেছে 
পাশ্চতা দেশ থেকে । জ্রীবনাচরণে একান্ত 
সাহরের চাকিকোর অনুস রী হবার ফলে 
তরুণ চিত্ত গহনের সন্ধান হতে পারছে লা 
তাই রেকভের বহু গান লিল্রান্ত করছে 
নবীনদের, রবীন্ুংগীত কবীন্দুলাখের 
মধধাদা হারিয়ে ফেলছে । পপ গানের এই 
ষুগে রবীন্দ্রলাথের গানকে নামানো হয়োছে 

পপুস।বিটি অঞ্জনের প্রাতষোগতায়। 
এই [ক চেয়েছিলেন তান 2 রচনা তার 
অথচ তাকে ঝাকিয়ে চুরিয়ে যে রূপ দেওয়া 
হচ্ছে সে রূপ কি ভার ধানে ছিল 2 
রবীন্দুনাথ য। চেয়েছিলেন, ভার আদর্শ 
তুলে ধরবার ছানা এই সগয়ে দায়িত্বশীল 
বাক্তিদের একত।বদ্ধ এবং সম্মবন্ধ হওয়া হিল 
জরুরী । কিলু। হ। হতো! 

এই ভয়াবহ সমস্যায় পীডনে বাংলাদেশেও 
আমরা জর্ভর হাচ্ছি। রবীন্দরসংগীত্তের চর্চার 
আমাদেরকে হতে হয় একলবা শিষা। রেকর্ড 
শুনে রোঁডও শুনে দ্রোণ গুরুকে ঠিকমত চিনে 
নিতে হবে । একথা ঠিক যে যারা রবাদ্ 
সংগীতের 1শল্পী হিসেনে প্রতিষ্ঠা অঞ্জন 
করেছেন_ তারা যোট্াযটি কোন না কোন 
গথ বেছে নিয়ে পথ চলেছেন। কারে 
ভ্রোণাচার্ধ বাঁদ কণিকা বন্দোপ!ধায় বা সৃচিত। 
মিত-তে। কারে। আবারক্জীদেবত্রত বিশ্বান বা 
চিন্ময় চট্টোপাধায় । গুরুর অনুসরণে কিছু- 
, দূর অগ্রসর হবায় পর কাঁচং কদ।চিং ম্বকীয় 
ভাঙ্গতে রবীন্দ্ুনাথকে অনুধাবনের চেস্টা 
দূলক্ষি নয়। এই ভাবেই চলেছে বাংলাদেশের 


রবীন্দ্রসংগীত চর্চা । 
আগেষা বঞগ্োছি তার বাইরেও সমসা। 


আছে॥  বরাঙ্ছধানীতে ব। মফস্বল শহরে 
যেসব গৃহাশক্ষক গানের টিউপনী করেন, 
দু'চারখানি রবীন্দ্রসংগীত না৷ জানলে তাদের 
চলে ন)। কারণ, দেশে সোটামুটিতাবে 
সাগরশারের কালচারের পৃটপোষকতা থাকলেও 
রশীন্দরসংগীতের এটুকু চাঁহদা আবার আছে! 
এই শক্ষকরা এফাধারে উচ্চা্সসংগাঁতি অর্থাৎ 
সাগা রেম। গাগা মাধ ইত্যাঁদ সরগমেয। 
টেলিভিশনে দূত ছড়। গান, নজরুলের 
গান এবং রবীন্দ্রসংগীতে শিক্ষা দিয়ে 
থাকেন ছাত্রছাত্রীদের । এদের রবীন্দ্রসংগীত 


সেই পপুলার  রবীন্তরসংগীঁত-য। থেকে 
রবীন্দ্রনাথ বহুল পারমাণে ছাই হয়ে 
গেছেন । 


দোষ দেবো [ক করে নিষ্ঠার সঙ্গে রবানু 
সংগীতের চা করতে গেলে এদের চলবে 
কেন? চাহিদা! মত যেখানে যেদন তেমন 
এক আধখান। গান গেয়ে দিতে পারে ছেলে- 
মেয়েরা আভিভাবকর। এরকম চান এবং 
মাসটারমশাইরাও স্ইমত ছেলেসেয়েদের 
তালিম দিয়ে দেন। বাবা জায়েহাই বাঁক 
করবেন__সসাজের যেমন যেমন চাহদ। তেমন 


বুঝে শিক্ষা না. দিলে এ সমা্সে তাদের 
সস্তানেরা চলবে কি করে! 

তাই পপুলার রবীল্সংগাঁতের জয় 
চতুর্দিকে । 

রব গত প্রশিক্ষণের - বাবস্থা! 
এ দক ছু নহি তে গা? 


এ বাবদ সরকারী পরিয়ে হহার ভঙ্গ কজা 
মানে অবস্থার আাশ্ব পরিনঙ্ঠনের চেষ্টা হেডে 
আনর্দিষ্টি কালের জনা অপেক্ষায় থাকা । 
এজনা সাংদ্কাতক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদেঠাগ 
নিতে হবে, উানশ শো চুয়ান্তর সাজে যেগন 
উদ্যোগ নিয়োছিলেন সং সংগাঁত প্রসার 
সাঁমাত' আচাধ শৈলজারপ্রনকে এদেশে নিতে 
এসে। 

আর একটি সৎ প্রচেষ্টা হযে 
শ্রতিষ্ঠানের পক্ষ খেকে শ্রীশৈল রঞ্জন আদম 
দারের প্রবন্ধ সক্ষলন 'রবধান্ুসংগীত প্রসঙ্গ 
প্রকাশে | রবীন্দরসংগীতের  আলোচনা- 
ব্যাপক ভাবে চার ঝরে দংবেদনশীল ভদহে 
সাড়া জাগানো প্রয়োজন ।  লিচ্ছিল্াডাত 
কিছু লেখায় আমাদের এখান কখনে। বাখনে। 
এপ্রয়াস দেখা যায়। অবশ। বড়ই 
আঁনয়ামত । 

কলকাতায় শ্রীঘরুণ ভুট্রাচাধের "রবীন্দ্র 
সংগীতের সুবসুষমা ও সুরসঙ্গাত' গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়েছে অনেকদিন হল। শ্রীগোরীগ্রসাদ 
বোষের 'ববীন্দুকান্মের শিল্পরৃপ' গ্র্থের শেকে 
তিশটি রবীন্দুসংগীতের বিশ্লেষণ আছে । এই 
ধরনের বই এদেশে আমদানী হওয়া দরকার ৷ 
আধুননক জীবনে ভাবের চর্চাতেই আমরা দীন 
হয়ে পড়োছ। এই দিকটির উদয়ন বক্ত 
নেওয়া সমীচীন। ভাবের দকে লক্ষ 


নিয়োজত হলে রবীল্্রসংগাঁতিঞ্জে আবার 
আমরা ভার পৃকীয় মুলা আবার করতে 


পারব । 
সাধরণক্তাবে। এদেশে রবীন্সংগী/তর 


চাঁহদা থাকলেও জনাপ্রয়তা তত আছে কলা 
যাবে না। কারণ শিক্ষার শাদ্রা, এবং 
উপযুক্ত খানসিকতা সৃষ্টিতে চরম অবহেলা । 
এ ভবস্থা সামাগ্রক ভাবে দেশের ছল। 
অকলণকর । একেবল রবীন্রসংগীতের 
চার বাদ) নয়, জাতীয় গঠনের ভথ। 


কতদিনে আমরা এই দুদ'শা। 
য় সঘল হতে পারব। 


মানের স 
রবীনিসংগাত 55 আর একটি অসুবিধা 


বাংলাদেশে প্রবল । সুরস্টানের ধারণার জন। 
উচ্ভাজসংগীতের শিক্ষা দরকার, একথা 
সকপেই জানেন।  কলকাতাতে আন্রকাল 
আলোচনা শুনছি যে, কেবলগাতু উচ্চাঙ্গ 
সংঙ্ীতের ধারণা জাছে এনন ওস্তাদ দিয়ে 
রবান্রসংগীত শিক্ষার্থীর উচ্চাঙ্গ সংগীতশিক্ষ। 
চলবে না । সেই ওস্তাদ ডাই, যান রবীন্দ্র- 
সংগীতও জানেন এবং এ সংগীত্রে শ্ধাযুক্ধ 
চিন্তে ছাতছাহীকে প্রয়োজনীয় রাগসংগাঁতের 
[বিশেষ ধরনের গাঠ দিতে পারেন । আর, 


আমাদের এখানে শুধু উচ্টাসসংগীতের 
শিক্ষকই বুলভি। এখানে যারা উচ্চ 
সংগাঁতেন পাঠ ইাংদর কাছ দেকে 


সম্পকে শ্রদ্ধাবোধ এবং রবীন্দু- 
ধরনের 
তের পনি আঙ্ছয়ের ভাশা আর 


জনা বিশেষ 


করে ॥ 

সমস য় রবীন 
সংগাঁতে একান্ত পাওয়া 
দুত। 
দাবি করে, 


রণীন্রসংগীতের 
মাধুরীর আভান 
সাধনাসাগেঞ্চ। 
শিপ্পকর্মের ম্সোদঘাউনে 
নঠন সৌন্দর্যের আছাদ গাওয়া 
যায বলীল্িসংর্গাত্র সেই সহ আস্তর 
সম্পদ নিয়ে আমাদের মুখগানে চেয়ে আছে। 
রবীন্্রসংগান্ত দাধনার বস্ুর পথে চলতে 
চলতে দুলভি কোন মুহূতে বিদুৎ চমকের গত 
যখন কোন গানের বিশদ সৌন্দখ মনে 
উদ্ভাসিত হয়ে গঠে. তখন বিস্মৃত পুলকে 
আমরা এ সাধনার পুরদ্ধার অন্তরে অনুগ্ভব 
কার। সমস্যার লম্ব হলে এ সৌন্দর্য 
সম্পর্দের আপ্বাদন সুলন্ত হবে নিশ্চয়ই । 
এখন, কষ্টের সাধনা হলে, এ পুরঙ্ঞার বউই 
মহা বধলে মনে হয় আমাদেয় কাছে নথ 


দেয়, হার 


সা 


অব ১৪১১) 
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রবীন্দ্রনাথের একটি গান £ "বুঝি ওই 
সুদূরে ডাকল মোরে / নিশীথেরই সমীরণ 
হার হায় /মম মন হলো উদাসী', দ্থায় 
থুলিল / বুঝ খেলারই বাধন ওই যায়। 
গানটি রাজেস্থরী দত্ত কিন্তু রেকরড কারয়ে- 
ছিলেন রচনা £ তজ্ঞাত. বরদ্ষসংগীঁত এই 
গারিচয়ে | হিন্দুস্থান কোমপানযর় (এখন 
ইনরেকো ) এইচ-২১৪২ সংখ্যক রেকরডটি 
এই তাডিযোগের সতাতার প্রমাণ দেবে । 
রেকরডটির আনা পিচ বিশ্বভারতী (সোসাইটি) 
মিউজিক বোরডের অনুমোদনের চিহসহ 
আছে 'ধাঁরে ধারে ধারে ধহ" গানটি । আর, 
এই/জজ্দ্রতপরিচয় গীতিকারের' গানটি স্ব 
রেকরডের লেবেল থে:ক জ্ঞান যাচ্ছে 
গাযিক। গানটি শুগাঁয় প্রযুল্প-ন্দ্ 
মহলানবাঁশের মৌজনে। 
পেয়োছিলেন। দিস্ত আজ 
তো আমর সবাই জানি_ 
অজ্ঞাতপরিচয় সেই 
গীতিকার আর কেউ নন, 
সং রবীন্দ্রনাথ । এ ঘটনার 
অনেক আগে ১৯২৭ 
লালেও দেখি-্ায় একই 
ঘটন। ঘটেছিল । দেবরত 
বিশ্বাস.তার ঝাতাজনের 
বুদ্ধসংগীঁত' বই-এ স/স্তাষ- 
কুমার দে ও কলযাণবন্ধ 
ভট্রাচাষের কাঁবক্ঠ' থেকে এই 
'মজার ঘটন।টি সকংলর নজর 
এনেছেন । দেখা যাচ্ছে_কনক দাশের 
একটিববীন্দরসংগীতের রেঝরডে রবীন্দ্রনাঞ্ের 
নাগ নেই গান দুটি হল 'কবে তুমি আসবে 


বলে' ও 'দ্বাড়য়ে আছ তুমি আমার গানের 
ওপারে" । তবে দু'টি রেকরডের পার্থকা 
আনেক । ঝনক দাশের রেকরডে কাঁবর স্বীকৃতি 
নেই আর রাজেস্বরী দত্তের রেঝরডে কবি 
অপ্বীকৃত ॥ কিন্তু কেমন করে সন্ভব হয়োছিল 
এই অসপ্তব ঘটনা 2 

রবীন্দ্রনাথ জানতেন “সবচেয়ে স্থায়ী হবে 
তার গান তাই বলতেন, 'আমার গাল 
বাঙালীকে নিতেই হবে, আমার গান গাইতেই 
হবে সকলকে, বাংলায় ঘরে ঘরে, প্াস্তরে, 
নদীতীরে'। তার গান শুধু অনুষ্ঠান, বাহারী 
আসয়, রেডিও, রেকর্ড, চলাচ্চিত-অণ্টের জনাই 
রচিত হয়নি। রাঁচতি হয়েছিল কাজের 
কাকে, অবসরের আনন্দে, নিরালায় বা বন্ধু- 
বাদ্ধবের আজ্ডায়, কারণে অকারণে ঘরে, 


রবীন্দ্রনাথের যে গান “অজ্ঞাত'-পরিচয় বলে রেকরড হয়েছিল 


সুবীর ভট্টাচার্য 


ছাতে, চ।-এর দোকানে এমন [ক স্নানের 
ঘরেও গাইবার উপযোগী করে। সে-সব 
গানের সুরে, কথায়, ঢং-এ শুদ্ধতা থাকবে কি 
করেও কবিও তা জানতেন। "তানি 


লক্ষা। কয়ছিলেন রোঁডগ-রেকরডে ভুল সুরে 
ভার গান গাওয়া হচ্ছে। 
পর ১৯২৬ সাল থেকেই 
হয়েছিলেন এই পেঙ্ছাচা় 


বিশ্বভারতী প্রািষ্ঠার 
কাব সকিয় 
বন্ধ করতে। 


লা, দি৪১5০৬৪ম ০275 

সঙ্গীর এছ চন্র মহলনাবীশের 
মৌগলো প্ত 
1458 5175 এ 


+77105 লি ০ 


রেকরড কোমপানিগুলির সঙ্গে কথা হয়েছিল, 
ভার গান গাইতে হলে গায়ক-গ।য়িকাকে ঠিক 
সুরটি শখে গাইতে হবে আর ভুল সুরে গাওয়া 
গানের রেকরডের বিক্রি বন্ধ করতে হবে। 
সেই চুন্ত এখন তানেক জাটা-সাটো হয়েছে । 
রবীন্দ্র সংগীতের "বিশুদ্ধতা" রক্ষার স্বগয় 
ক্ষমতার অধিকারী বিশ্বভারতী মিউজিক 
বোরড কাঁবর “সবচেয়ে গ্থায়ী' সৃষ্টির উপর 
রাখছেন কড়া পাহার। ৷ এই সতক প্রহরীদের 
দৃষ্টি এঁড়য়েই ি রাকেশ্বরী দত্ত-_বিনি গানের 
জনা রবীন্দ্রনাথের প্লেহ পেয়োছিলেন, বিন 
গান শিখোহলেন শাস্তিদেব ঘোষ, ইন্দুলেছা 
ঘোষ, অমিত। সেন ও শৈলজ্রারগ্জনের ঝাক্তগত 
তন্তাবধানে- এই  কাজাঁটি করেছিলেন ? 


8. 2142 


ডাঁকিল জা 


ঝট 
চ 


মিউজিক বোয়ডের তে৷ ক্ষমতা ছিল এই 
রেকরডের বিক্রি বন্ধ করে দেবার) তবোক 
রাজেশ্বরী দত্ত ভুগ সুরে এই গানটি রেকর্ড 
করেছিলেন; তাই কি বোর্ড গানাটির 
অনুমোদন দেনন 8 ভাই-ব। হবে কি করে 2 
কাঁবর মুত্ুর পর এক রেকরড কোমপানির 
অনুরোধে গঞ্কলকুমার মালিক রবীন্দ্রনাথের 
দুটি গান রেকরড করোছিলেন কেবল অরগান 
বাঁজয়ে। বোর /100 1762৬ 11/510+ 
এই কারণে রেকরডের আনুঃমনদন দেননি? 
গান দু'টি হল 'তুঁস মোর প19 নাই পরিচয় 
ও যাও যাও বাঁদ যাও তবে'। ক্ষুক্ধ 
পঙ্কজকুমার কাঁন তাজয় ভট্াচার্য.ক 
দিয়ে এ গান দু'টির ছন্দে লেখা?ঞন 
আছি আজ নিয়ে যাই পরাজয়? 
ও নাও মালা নাও গলে'। 
পঙ্কজকুমার তো নাকচ 
গানদুটি রঙন। ৪ জন্দ্রাত, 
এই ভাবে রেকরড করত 
পারতেন পারতেন আরে 
অনেফেই যাদের গান 

অনুঃমাদন গায়ান 


বোরডে। ছ্থারা, ভারা 
সবাই | কিন্তু তা-তো। 
সন্ত নয়। কারণ. ভাসীম 


গ্ষমতাশাহণ মিউাজক যোরড 
সেই সেই রেকহড বিক্রি বন্ধ 
করে দেবার ক্ষমতা রাখেন (তবে 

এ রেকরডের ক্ষেত্রে এরকম 
হলো কি করে ই আমরা জান বোরডের 


,নয়ম আনুসারে গায়ক বা গার়িকাকে তারা 


যেগন রেকরড করতে চান প্রথমে তার 


তালকা বোরডকে পাঠাতে হয়। বোয়ডের 
মঞজুরনামা পেলে রেকরড কর ভাবার 
অনুগোদন নিতে হয় বোরডের কাছ থেকেই। 
এ যুস্ধতে মনে হয়-রাগ্রেস্রী দত্ত গান দু'টি 
পাঠিয়েছিলেন বোরডের কাছে। তাছলে 
কি কারণে 'বুঝি ওই. সুদুরে ডাকল মোরে" 
বোরডের তান্মাদন পায়ান ও নাকি, 
রাজেশ্বরী দত্ত এবং ভিনি যার সৌজনো এই 
গানের কথা ও সুর পেয়েছিলেন, সেই 
শ্রফুলচন্দ্র মহলানবীশ, তারাই জানতেন না 
গানটি রবীন্দ্রনাথের ১ তকর খাতিরে যাঁদ 
ধরে নেওয়া হয় যে তার। জানতেন না. তাহলে 
পুশ ওঠে মিউজিক বোরডের কর্তারাও কি 
জানতেন ন। 


বোধহয় জানতেন না। কারণ. জানলে 
রবীন্দ্রনাথের গানের ক্ষেত্রে রচনা £ অজ্ঞাত 
এই গরিচয় সহ! করবার গাহই তারা নন । 
আর জানতেন না দেখেই তাকা হয়ত গানটির 
আনুমোদন দেননি এবং £রকরড বক্র বন্ধ 
করতে পারেনান। তআনেকেরই মন খু'তি- 
খত করতে গারে এ কথা শুনে যে বোর:ডর 
কত)রঃ জানেন না, প্রফুল্দ্র ও রাজেশ্বরীই 
খাপ গানটি জানেন --এটা কেমন করে হয় 
্রঞুল্লন্দ্রই ব৷ গানটি পেলেন কোথায় 2 
পুরনো দিনে ফিরে যেতে হবে এ প্রশের 
উত্তরের জনা। তার আগে গ্রফুলিচন্দ্ 
গহলানবীশ সম্পকে দ্র চারটি তথ] জেনে 
রাখা দরকার। 

প্রফুললচ্দ্র, যানি চেল।ঙানা মহলে বুলা 
মহলানবশ বাদেই অধিক পারচিত, তিনি 
ছিলেন প্রশান্তচদ্্র মহলাননাঁশের চছট 
ভাই । শাস্তীনিকেতনের ছাত্। রবীন্দ্র 
সংগীতানুরাগী । খুব সুন্দর বশ 
বাজাতে জানতেন । 'দনেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, যানি কবির সকল 
না!টর কাগারাঁ, আমার 
সকল গানের ভাগ্ারী' 
ছিলেন, তার মৃতু গর 
যার গানের ব্যাগংরে 
উন্বিগ্র কবির হা! 
1ছলেন, শ্রযুললওন্দু ছিলেন 
তাদেরই একজন । 
রবীন্দ্রসংগাঁত যাতে ঠিক 
ভাবে শেখানো হয় তার জন্যে 
ইন্দির। দেবীচৌধুরাণীয় 
সহায়তায় উনি স্থাপন করোছলেন 
'শীতল' নামে এক সংগীত- 
গশক্ষণ  প্রাত্ষ্ঠানের ॥ এই -প্রাতষ্ঠনের 


উদ্বোধন করতে গিয়ে রবীন্দুনাথ তীর গান 


সম্বন্ধে বললেন, 'ভামার গ্লান আপন মনের 
গান_ তাতে আনন্দ গাই, শুনলে আনন্দ হয় । 
গান হবে যাতে যারা আশেপাশে থাকে তার। 
খুঁশ হয় আত্মীয় যার। আঁফস থেকে 
আসছে, দূর থেকে শুতে গেলেও এটা 
তাদের জনা ভালে।। ঘরে মাঝে মাঝে 
ঝগড়াওতো হয়-_গান ঘরের মধ্যে মাধুরী 
পাওয়ার জনো, বাইরের হাততালি 
পাবার, জন্যে নয়।' তারপর আক্ষেপ 
জানালেন, “এখন এমন হয় যে আমার গান 
শুনে নিঙ্রের গান কিল বুঝতে পারি না। 
মনে হয় কথাট। যেন আমার, সুরট। যেন নয় । 
[নিজে যচন। ফরলুস, পরের মুখে নষ্ট হচ্ছে, 
এ যেন ভাসহা। ,মেয়েকে অপারে [দিলে 
যেমন সবকিছু সইতে হয়, এও যেন আমার 


গক্ষে সেই রফম'। অবশেষে প্রফুল্লচন্্রকে 
লক্ষা করে বললেন, বঙ্গ বাবু, তোমাক কাছে 
সানুনয় অনুরোধ_এদের একটু দরদ দিয়ে, 
একটু রস দিয়ে গান শাখয়ো_এইটেই 
আমার গানের বিশেষত্ব আমার গালে যাতে 
একটু রস থাকে, তান থাকে, দরদ থাকে ও 
মীড় থাকে, তার চেষ্ট। তুম কোরো' । 
রবীন্দুনাথের 'বুল। বাবু, তখনকার তরুণ 
গায়ক গায়কাদের কাছে ছিলেন 'বুলাদা'। 
দেবরুত বিশ্বাস তার বইতে লিখছেন £ 


"রবীন্দুসংগীত গেয়ে আম যাদের অকৃতিম 
ভালোবাসা ও স্নেহ এককালে পেয়েছিলাম, 
তাদের রনেকেই আগ জীবিত নেই। 


তাদের 


৮544৫ 


মধে। অনেকের রবীন্দুনাথের সঙ্গে আত্মীয়তা 
ছিল এবং অনেকেই ভর প্নেহ পেয়ে ধন্য 
হয়োছলেন । তারা ছিলেন_ইন্দির৷ দেবা- 
চৌধুরাণী, রথীল্দুনাথ ঠাকুর, সৌমোন্দুযাথ 
ঠাকুর, সুতীর ঠাকুর, প্রশান্ত মহলীনধীশ, 
ফুল মহলানবীশ-- আয় এক জায়গায় 
পাচ্ছি শান্তনিকেত বিখাত কালোর 
চায়ের দে।কনে গানের স্মীত প্রসঙ্গে, “প্রথমে 
আমার একলার গান, তারপয় কোরাস গান 
সবাই মিলে। কালোর দোকানের সামনেও 
ভিড় ভরমে যেত । বুলাদা পকেট থেকে বাশী 
বার করে গানের সঙ্গে বাজিয়ে যেতেন... 
এই হচ্ছে প্রফুল্লচন্দু বা বুলা মহলান বাঁশের 
এই প্রসঙ্গে সংাক্ষপ্ত পারচয়। একার বুঝি 


ওিই সুদূরে ডাকিল মোরে' গানের প্রসঙ্গ 
আবার কিযে ফাওয়। যাক। 
রবীন্দ্রজীবনীকার $ ভাতকুমার মুখোপাধ্যায 
জ।ানয়েছেন-_১৩৩০ সনের ৮, ১০, ১৯ ভাদ্র 
কলকাতার এমপায়ার মণ্ডে 'বিসজনঃ অভিনীত 
হয়েছিল (ইংরেজি ২৫। ২৭ ২৮ আগানট, 
১৯২৩)। এই আভনয়ে অংশ নিয়োছলেন 
রবীন্দ্রনাথ; দিনেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, তগন- 
মোহন চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু ঠাকুর, সংজ্ঞা দেবী, 
কাপু আধকারী (এখন যান 'লোড' রাগু ) ও 
আরো অনেকে । 
গীতাবিতানের গ্রন্থপারিচয় থেকে হি 
পারছি_বুঝি ওই সুদ্‌য়ে ভাঁকল মোরে 
গানটি ১৩৩০ সনে বিসর্জন নাটকে গাওয়া 
হয়োছল। এই আঁডনগ়ে সাহানা দেখীও 
নান করেছিলেন কাঁবয় ইচ্ছায় । বিসন 
অঃডলয়-এর স্মাতকথায় সাহান। দেবী 
ভানান যে, উর গলায় "দিন 
ফুরালে। হে সংসারী, গানটি শুনে 
গোঢা দশেক গান টদিয়ে 
রবীন্দ্রনাথ আমাকেও এর 
মধে। ঢুকিয়ে দেন” । কস্তু 
রবীন্দুনাথের এই নাটকে 
শুফুন্নচন্দু বা 'বুলাবাবুর 
স্তীমকা ছিব ছিল ২ 
এ মন্বদ্ধে কোন তথ। 
পাই না। শুধু জান। 
যায় তিন দণকদর মো 
শত হলেন ।  রবান্দু 
রনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে 
এই আ৬নয়ে জয়াসংহ বেশে 
রন,ল।খঞ যে ছবিটি 
মুত আছে, গ্রন্থপরি5য় থেকে জানি 
ছবিটি তক: মহলানবীশ কতৃক 


অভিনয়মণ্ডে গৃহীত হইয়াছিল” । 
অনুমানও করা যায় যে, রিহারসালের সময় 
প্রফুলচন্দু হাজির থাকতেন । সেই সময়েই 
গানটি তিনি শুনোছিলেন । কবি শঙ্খ ঘোংবর 
কাছে জেনোছি হফুল্লন্দ: গানটি বাশিতে 
তুলে নিয়োছিলেন। 
চন্দ্র বাশিতে গানটি শুনেছিলেন তার 
ছাতাবগ্থায় । 

মনে হচ্ছে রহসোজ সগাধান হয়ে গেছে । 
ঘটনাটি যেভাবে বিবৃত করা হলো ঠকুতপঞ্ষে 
এসব কিছুই এতে। সহজ সরল ছিল না। 
কারণ রাজোশ্থরী দত্তের রেকরডটি যখন বের 
হয়, তখনে। গানটি 'গীতািতান'-এ ঠাই 
পায়নি । অনাত্র কোথ।প প্রকাশিত হয়েছিল 
কিনা তারও কোন হাঁদশ এখনে। গাওয়া 
যায়নি ।  প্রফুন্রচন্দ্র অনেকেরই অনুরোধে 


এমন 


শঙ্খবাবু নিজে প্রযুল্ল- 


না 


০1৫) 


পরিবর্তন ২২ 


গানটি ঝতে বিলুপ্ত না হয়ে যায়, তার জনে 
রাজেস্বরী দত্তফো দয়ে রেকরড করিয়েছিলেন ॥ 
অনুমান অসম্গত নয় যে, প্রফুল্লচন্দ্র মিউজিক 
ঝোরডকে গানটির ইাতহাস জানিয়োছিলেন। 
কিনতু সে ইতিহাস তখন হয়তো কর্তাদের কাছে 
গ্রাহা হয়ান। ফলে নিরুপায় হয়ে [তান 
রাজেস্বরী দ্তকে পরামর্শ দিয়েছিলেন 'রচনা £ 
অজ্ঞাত' এই ডাবেই রেকরডটি করতে। 
রাজেশ্বরী এবং রেকরড কোমপান প্রফুলচন্দ্রর 
গয্ামর্শ মেনে নিয়েছিলেন দেখেই হয়তো 
একটি অপূর্ব গান বিস্মীতর অতলে হারিয়ে 
গেল না। আর কবির 'বুলাধাবু'র হয়তে। 
মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথেরই কথা £ 
"শুধায়োনা। কবে কোন্‌ গান 
কাহারে করিয়াছনু দান। 
পথের ধূলার পরে' 
পড়ে আছে তাঁর তয়ে 
যে তাহারে তে পারে মান । 
রেষারডটি যখন বেরোয় তখন প্রফুলচন্দ্র 
আর জাীবত নেই এবং গায়কাও দেশ ছেড়ে 
চলে গেছেন ॥ কিন্তু নেপথো হয়তে। অনেক 
কিছুই ঘটোছল । কারো কারে স্মৃতি হয়তে। 
ছিল তীক্ষ! রেকয়ডি বেরোবার পরে 
'গীতাবতাল'-এর যে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত 
হল ১৩৭১ সালে, তার ভূমিকায় পেলাম £ 
*বর্তমান সংস্করণে নৃতন যোগ করা হইল__ 


৮৫৭ পৃঠান্স ৭৯-সংখ্যফ গান £ বুঝ ওই 
সুদূরে ডাকিল মোরে ইত্যাদি ।” 
গ্লানের পরিচয়ে সম্পাদক শ্বীকাতি জানিয়ে 


লিখলেন 2. "শুগাঁয় প্রফুললচল্্র (বু) 
মহলানবীশের নিকট ইহার কথা ও সুর পাওয়া 
শিযেছিল। সপ্প্রতি শ্রীণতী সাহান। দেবী এই 
গান টেপ-রেকরডে গাহিয়াছেন ; রবীন্দ্ুতারতী 
বিশ্ববিদালয়ের সৌল্সনো তাহার সাহতও 
সিলাইয়া দেখা হইয়াছে” সব ভালো যার 


শেষ ভালো । কিস্তু সৌজনোর থাতিয়ে না 
হোক, ইতিহাসের প্রয়োজনে রাদেহরী দন্তের 
রেকরডটির উল্লেখ থাক। কি প্রয়োজনীয় নয় ? 
এই সংঙ্করণের পরে আরো অন্তত দু'টি 
সংস্করণ ঠফাশত হয়েছে। . কিন্তু কোন 
সংস্তরণেই রাজেম্বয়ী দত্তের রেকরডের উলেখ 
নেই। 

তবে কি রানেশ্থরী দত্তের রেফরডের কথা 
ও সু'রর সঙ্গে সাহানা দেবীর টেপ-এ ধরা 
গানটিয় কথ ও সুরের ফারাক আছে? তাহলে 
তো আরো বোশ প্রয়োজন এসব তথা 
জানালো । সাহান৷ দেবীর টেপাটি শোনবার 
সৌভাগা আমাদর. হয়নি। তাই সুরের 
পার্থক্য আছে কি না বলা যাচ্ছে না। কিন্তু 
কথা"? রাজেস্বরী দত্তের রেক়ডে গাই 2 

“বুঝ ওই সুদূরে ডাকিল মোরে 


রাজেস্বরী দন্ত 


নিশীথেরই সমীরণ হায় 
মম মন হল উদাসী ; দ্বার খুলল 
বুঝ খেলারই ঝাধন ওই যায়। 

একটি ছোট্ট আমল লক্ষ্য কর৷ যাচ্ছে 
হ্থিতীয় কলিতে। 'গাঁতাবিতান'-এর পাঠ 
অনুসারে 'নিশীথেরই সমীরণ হায়_ হায়'। 
কাজেস্থরা গলায় দ্বিতীয় 'হায়ণ্ নেই ॥ 

গানটি প্রসঙ্গে দু'টি জরুরি তথ্য মনে রাখ। 
দরকার 2 (১) গাঁতবিতান সম্পাদক ও 
রাজেম্রী দ্ত এই গানটি গেয়োছলেন 
হফুল্লচন্ত্রের কাছে ; (২) গানটি ১৩৩০ সনে 
1বসর্জন-এ গাওয়া হয়োছিল এবং সাহান। দেবী 
এ নাটকের অভিনয়ে গান গেকোছলেন। 
গীতবিতান সম্পাদক সাহানা দেবীর টেপের 
সঙ্গে তফুললচন্দ্রর সৃে গাওয়া কথ। মিলিয়ে 
নিয়েছেন। 

সাহান। দেবার গলায় এই গানটি প্রসঙ্গে 
আমর আরো একটি তথা জানতে শারি 
তাঁড়ং চৌধুরীর নৃতরে । বছর চাকেক আগে 
ফলক।তা বেতারকেন্ত্র থেকে তাঁড়তবাবু এই 
গানটি রবীন্দ্রসংগীত পারচরে গেয়োছলেন। 
ফলে কিছু প্রতিঝাদ ওঠে, তখন তাঁড়তবাবু 


. কাগজে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন গানাট 


তানি সাহান। দেবীয় কাছে শিখোছলেন এবং- 
ভার কাছে শুনেছেন রবীন্দুনাথ গানটি জে 
সাহানা দেবাঁকে [শিখিয়োছলেন। 

যে তথা আমরা জান না, ত। হচ্ছে প্রফুল্প- 
চন্দ্র গানটি সাহান। দেবীর গলায় শুনে বশতে 
তুলে নিয়োছলেন ন। রবীন্দ্রনাথের গলায় 
শুনে 8 এ প্রশ্থের উত্তর কে দেবে; কিন্তু 
সউাজিফ বোয়ড এবং গীতাবতান সম্পাদক 
নিশ্চয়ই জানাতে গায়েন কেনই-বা ভারা 
পফুল্লচন্দ্রের কাছে জেনেও গানাটিকে ঠথমে 
স্বীকৃতি দিলেন না আয় কোন কারণেই বা 


“তাকেই পরে এই গানের কথা ও সুরের 


অথারি মেনে লিলেন ? 
গীতাবতান-এর সম্পাদক জ।নিয়েছেন-_ 


গানটি ১৩৩০ সালে 'বসর্জীন নাটকে গাওয়া 
হয়োছল। সাহান। দেবী উর স্মোতচারণায় 
জানিয়েছেন চ্যাট দশেক গান সেবার গাওয়া 
হয্োছিল। . তার তাকাও 1তান [দিয়েছেন । 
প্রভাতকুমার কিন্তু জানাচ্ছেন চোন্দাট গান 
সেবার গাওয়া হয়োছিল। তার ত]ালক1ও 
রবীন্দুঙীবনীর তৃতীয় খণ্ডে তান দিয়েছেন । 
সাহানা দেবা উল্লোখিত দশাটি গান প্রভাত- 
কুমারের তালিকায় পাওয়া যাচ্ছে। তবে 
দু'দনের কারোরই তালিকায় 'বাঁঝ ওই সুদৃরে 
ড।কিল মোরে উল্লেখ নেই । 'গাঁতাবতান £ 
কালানুক্কামক সৃচী'র দ্বিতীয় খণ্ডে প্রভাতকুমার 
গীতাঁবতান-এর সম্পাদকের বন্তব! মেনে নিয়ে 
জানাচ্ছেন "১৩২৯ লালে বসস্দোংসবের জন। 
হান্দিগান ভায়া রচিত । কিন্তু শেষ পথস্ত 
'যানয়া-আসারই এই কি খেল।' গানটি গাওয়া 
হয়। শ্রীমতী সাহান। দেবা এইবুপ বলেন। 
শ্ব়ালিপি নাই ।* 

“কবির সংস্পর্শে নাসক লেখায় সাহানা। 
দেবী ৯৩২৯-এর বসম্তোৎসব-এয় কথা 
[লিখেছেন । এ লেখা থেকে জানি ঃ 'প্রেম 
ডগায় মেন করে! ভেঙে রবীন্দ্রনাথ 
করোছলেন 'যাওয়া-আসারই এই কি খেলা! 
গানটি।, কিছু এ-লেখাতেও 'বুঝি ওই সুদূরে 
ডাঁকিল মোরে'র উল্লেখ পাচ্ছি না । 

সুতরাং, এখনে। যে সব প্রশ্নের উত্তর 
পাচ্ছি না তায় সমাধানের দা নিতে হবে 
খীভাবতান, সম্পাদক তথা বিশ্বভারতী গ্রহ্থন 


- বিভাগকে, বিশ্বভারতী মিউজিক বোরডকে 


এবং আশা করবে। রবীদুজীবনীকার 
গ্রভাতকুমার মুখোগাধায় শোনাবেন নেপথোর 
চাণ্্যকয় ঘটনাগুলি।আয় [মিউজিক বোরডের 
কাছে অনুরোধ-_হ্বরাশাপ নেই এই অজুহাতে 
যেন গানটি তার মুছে ন। ফেলেন। সাহান। 
দেবাঁ ও রাজেশ্বরী দত্তের দু'জনের গলায় গ।ওয়া 
এই গানটি কি আময়। সকলে, শোনবার 
সুযোগ পাবে নাত ও 


চিন্তা ভাবন! অনেক কিছুই বদলে গেছে, 
বদলায়নি শুধু একটি***** 


শপ 


(কিন্ত আজও বদলায়নি) 
ঠাকুরদা সঞ্চয় করেছেন । 
বাব। করেছেন । ছেলে করছেন এবং তার - সন 
ছেলেও করবে । 
সেই সঞ্চয়ের চিন্তাকে যাতে বাস্তবে রূপ দেওয়া 

ষায় তার জন্য আমরা নিরন্তর 
চেস্টা করে চলেছি। 


স্থোপিত ১৯৩২) 


দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনাব্স 
এও ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ 


রেজিস্টার্ড অফিস : পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, 
কলিকাতা-৭০০০৬৯ 


আভিনয় করেছেন, তাদ্দের আভিজ্ঞতাই ঝা ক 
ধরনের-__এমননি কিছু প্রশ্ন নিয়ে গিয়োছলাম 
আজকের কয়েকজন চিত্র-পারচালক এবং 
শিল্পীদের কাছে। 

পৃ্েন্দু পতী পরিচালিত চারটি ছাঁবর 
মধ্যে দুটিই ঝবীন্দ্ুনাথের কাহিনী নিয়ে__ 
স্ত্রীর পত' ও “মাল ॥ গুঁকে গ্রশ্ন করোছিলাম 
_ প্রথম ছাঁব "সপ্ন নিয়ের পর জীবনের 
দ্বিতীয় ছবিতেই উ“ন রবীন্দ্রক।হিনীকে বেছে 
নিলেন বেন 2 

“স্্রীর প্র গল্পাটর উপর অনেকদিন 


রবীন্দ্রকাহিনী চলচ্চিত্রায়ণের 
প্রধান অসুবিধা সংলাপ 


বাংল) চিতর-নির্সতাদের রবীন্দ্রনাথের 
কাহিনী নিয়ে ছাঁব করার [িশেষ একটি 
প্রয়াস লক্ষ কর৷ গেছে বহুদিন ধরেই । একই, 
খপ্প নিয়ে একাধিক চিতর-নির্মাণের দৃষ্টান্তেরও 
অভাব নেই । ঝাতিক্রম নিশ্চয়ই আছে, তবু 
গুরনে। এবং আধুনিক যুগের প্রায় সব প্রাতিষ্ঠিত 
চির-পারিচালকরাই রবীন্দ্রকহনী নিয়ে 
চলাচত্র নির্মাণ করেছেন এবং সেই জঙ্গে 
এইসব ছাবতে আভনয় করেছেন দুই বুগেরই 
বিথাত শিল্পী । দর্শকের) নিশ্চয় রবীন্দ্র- 
কাহিনীর চিত্ব্গ দেখতে ভালোবাদেন, না 
হলে এই ছাবিগুল তোর করাই হতো 
)ন।। অথচ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট মাতেই বেশ 
৮ ক্ছট। বুদ্ধি তিস্তা ও মননশীলতার 
তু "নব রাখে। পরিচালকের [কি 
ভেবে রবীনভ্ুকাহিনী নির্ঝন 

আরেন, ছবি তোরর সমফ 

তাদের চিন্তা ঝা কারধপরণালী 

কি, যে শিল্পীরা 

এইসব ছাঁবিতে 


“মাল?৪” ( পূর্ণেন্দু গত )-_মাধবী, ধুব" 


শিখা দাস, 

থেকেই আমার একটা আকর্ষণ ছিল; অনেক 
ভেবেছি এই গম্পটি নিয়ে। _-তবে 
কোন গণ্প নিয়ে ছাব করতে গেলে শুধু ত। 
পড়তে ভালে। লাগলেই চলে না, আগে দেখা 
দরকার সেই গ্পেয মধে! ফিলমিক এলমেনট 
কতটা আছে।”  গ্রীর পত্রে কাহিনীর 
পুরোটাই বল। হয়েছে স্বামীর কাছে লেখা 
মূপালের একটি চিঠির সধ্য 'দিয়ে। পূর্ণেন্দু 
বাবুর বারধার করে মনে হয়েছে এর মধে। 
একটি ভালো ছবি তয় করার সবরকম 
উপাদান লুকিয়ে রয়েছে। এই গণ্পের 
সামা্জিক প্রয়োজ্নীয়তাকেও অঙ্থীকার কয়া 
যায় না। মৃণাল যেভাবে তার চারপাশের 
সবাকছু তুচ্ছত! আর ক্ুদ্রতাকে ছাড়িয়ে উঠে 
নিজেকে শুধু মেয়ে 

হিসেবে নম 


স্বতন্ত্র মানুষ হিসাবে উপলা্ধ করল-_ত। 
সার্থক ভাবে ফুটিয়ে তোলা চিত-পণরচালকের 
কাছে একটা চ/লেনজের গত) 'তাছাড়া_ 
প্ণেন্দুবাবু একটু থেগে বল/লন, 'গ্কীর গ্'-র 
চিতনাট। তৈরি করোছিলাম ভানেকাদন ভাগে । 
যখন দ্িতীয় ছবি তোরির সময় এলো, ভালো 
গল্পের খোজে ছিলাম ; হঠাৎ দোঁখ চিত্রনাট 
তোরর পর থেকে কেমন মমতায় জাঁড়িয়ে 
পড়েছি এই গণ্পের সঙ্গে। এই জাড়িয়ে 
পড়াটটাই স্থাভাবিক ৷ তাই স্ত্রীর পত্র নিয়ে 
কাজ শুরু করলাম-_সগ্তব হলো৷ এই কাহনীর 
চলচ্চিতায়ণ ।* 

সাধারণ ভাবে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের 
কাহিনীর মধ্যে যা কিছু হীঙ্গতে বলা থাকে, 
সেগুলোকে স্পষ্ট করে ছবিতে রূপ দেওয়া 
শারচালকের কাজ এরং চিন্ুনাট। ততোরর সময় 
সেই. কথা মাথায় রাখতে হয়। অবশ) যে 
কোন ভালে কাহিনীর পক্ষেই একথ। প্রযোজ।। 
কিন্তু সাধারণ মানের কোন গণ্পের ক্ষেত 
অনেক বোঁশ ভাবতে হয়, কারণ এ গল্প- 
গুলোর মাঝে অনেক ফাক থাকে। সেগুলে£কে 
কপ্পনাশস্তি দিয়ে ভাঁকয়ে নিতে হয় ছবর 
পার্চালককে | তাই সাধারণ মনের গণ্প 
নিয়ে ছবি করতে গেলে পরিচালকের পক্ষে 
সৃষ্টিশীল হওয়ার সুযোগ থাকে অনেক 
বেশি 1 পূর্েন্দুঝাবু বললেন-_অন। ছবির 
ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থেকে যায়, রধীন্দর-কাহিন্তে 
অনেক বোশ সংযম প্রয়োজন । তবে 
রবীন্দ্রনাথের গপ্পের চিত্রনাটা করতে গেলে 
সববপ্রধান অসুবিধা সংলাপ । তার লেখা 
সংলাপ সহজভাবে বলা অতান্ত জসুবিধে ॥ 
সংলাপকে যাতে বোঝ। যায় সেইগত রেখে 


আবার তাকে সহজন্ভাবে বলার গুয়োজনমত 
ঠিক করে নিতে হয় ।মালণ-র চিন্রনাট। 


(তোঁয়র সমর উনি সব থেকে অসুবিধায় 
পড়েছিলেন নীরজার অসুখটা ঠিক 
কি, দেহের না মনের_-এই সমস]ায় । 
কারণ এ সম্বপ্ধে কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত 

'ত ছিল না। অবশেষে ওর 

মনে হয়েছেন 

নীরঞ্জার মানসিক 


পৃণেন্দুবাবু 
বললেন 
রবাদ্দ- 

কাহিনীর” 
চিত্রনাটা 


অন) কাহিনীর থেকে খুব একটা আলাদ। ত। 
নয়, কভু রবীন্দ্রনাথ বলেই তার দায়িত্ব 
অনেক বেড়ে যায় ।' 

শিল্পী নিঝাচনের সময় তার বকস আফস 
নিয়ে উনি চিন্তা করেন না॥ শিল্পীর চেহারা, 
আভবাভ্ত, গল। এসব কিছু চারের সঙ্গে 
মিলছে কিন। এটাই গুর লক্ষ্য থাকে। এই 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শিল্পী নিধাচনের পর যাঁদ 
সেই শ্রি্পীর বকস আফস থেকে যায় তবে 
তে। ভালোই__বিশেষ করে ছবিয় প্রযোজকের 


দিক থেকে। যেহেতু হালক। রসের সহজ 
ছাঁবতে দর্শক মনোরঞ্জনের উপাদান অনেক 


বেশি, টিকিট ঘরের কথা চিন্তা করে 
প্রযোজকের তাই সেই ধরনের ছাঁবতেই টাক। 
ঢালতে চান॥ রবীন্দ্রনাথের ছাঁব করতে 
কাজ হলেও তাদের চিস্তা ছবিতে অস্তত 
দু-একজন বকস আঁফস শিল্পী নিয়ে। 
উন বসলেন, রবীন্দ্রসংগীতকে কিস্তু সাধারণ 
ভাবে ছাঝতে গান বলে ধরা হয় না। যাঁদ 
কোন ছবিতে দু'টি রবীন্দ্রসংগীঁতের ব্যবহার 
থাকে, চিত্ত ঝাবসায়ীর৷ বলেন ষে ওটা তে৷ 
রবীন্দ্রসংগীত, গান কটা আছেঃ অথচ 
দর্শকের। কিন্তু রবীন্্নাথের ছাব দেখেন__সব 
শ্রেণীর দশক নিশ্চয় না, কিন্তু যায়া বোদ্ধ 
দর্শক, ভালে ছাবি ভালোবাসেন, তাদের কাছে 
এইসব ছবির যথেষ্ট আবেদন আছে। ক্রমে 
ক্রমে, ভাঙে। ছাবর সংখা ঝাঁড়য়ে দর্শকদের 
রুচির মান উন্নত করতে পারেন । রবীন্দ্রনাথের 
কাহিনী নিয়ে তোর হবি নিশ্চ টিকিট ঘরের 
বাক বাড়াতে সক্ষম হবে। চলে আসার 
আগে আমার শেব প্রশ্ন ছিল, রবীন্দ্রনাথের 
গল্প নিয়ে আবার কি ছবি কর/র কথা 
ভাবছেন 8 খুব দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলেন 
পূরণেন্দুবাবু, "ভালো৷ গণ্পেয় অভাব, তাই 
রবীন্দ্রনাথের কাহিনী [নিয়ে ছাব করার কথ 
নিশ্চয় আবার ভাববো । তবে সবাঁকছু 
সুযোগ ঘটা চাই তো | তাই কবে কোন গল্প 
নিয়ে আবার ছাব করব, ত। এক্ফাশ 
বলতে পারাছ না)” 

আভন্তো সৌমিন্ত চট্রোপাধ্ায়ের কাছে 
গিয়েছিলাম রবীন্রকাহিনীর ছবিতে আভনয় 
করা সম্পকে তর আভজ্ঞতার কথা কিছু 


“চারুলত।” ( সত্যাজৎ যায় )__মাধবী 
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জানতে । ওঁর বন্তব্য খুব স্পষ্ট । এ পযন্ত 
রবীন্দ্রনাথের কাহিনী-ভিত্তিক পাঁচটি ছাবতে 
আভিনয় করেছেন। জীবনের দ্বিতীয় ছবিই 
রবীন্দ্রনাথের কাহিনী নিয়ে_'ক্ষোধত পাষাণ", 
পরিচালক তন সিংহ । তারপর সত]াজৎ 
রায়ের ছবি-তিন কন॥র শেষ অংশ 
'সমাপ্ত'তে অপ্ৰ আর পরে “চারুসত।'য় 
অমল । অন্রয় করের সঙ্গে 'মলাদান” আর 
িছুদন আগে মুস্ত পাওয়া ছাঁব 'নৌকাডুবি'। 
রধীন্দ্রকাহনীর ছাঁবতে আঁভনয় করে ট্রান 
খুশি । “বিশেষ করে মানকদার সঙ্গে কাজ 
করা তো৷ যে কোন সময়ই খুব উত্তেজনার 
ঝাপার 1” প্রথম ছাঁব 'ক্ষুধিত পাষাণ' এত 
দার্থাদন আগের যে সে বিষয় ওঁর স্মৃতি বিশেষ 
উজ্জল নয়, চারত্রটিও বিশেষ জটিল ছিল না। 
খুব ভালে। লেগেছিল 'সমাপ্ত'র অপ্রর 
চারত্রে অভিনয় করে__কমবয়সী, সরল, সুন্দর, 
কোমানটিক একটি ছেলের চাঁকত্র। সৌমিত্র 
বাবু বললেন “আমার বয়স তথন খুব বেশ 
ন। হলেও অপূয় বয়সকে পার হয়ে এসোছি। 
তাই এ বয়সের সরলতা, ভুল-ত্রাস্তর চেহায়াট। 
পারহাস-তরল দৃঁষ্ট নিয়ে আগ খুব স্পষ্ট 
দেখতে পেয়োছিলাম, অভিনয় করেও যথেষ্ট 
আনন্দ পেয়োছি।' রবীন্দ্রকাহনীতে নিজের 
আভিনীত দুটি চার ওর সব থেকে প্রয়__ 
অপৃৰ আর চারুলতায় অমল । উন বললেন, 
অমল কোন জটিল চরিত নয় । নাগেয় মধোই 
সবীন্দ্রনাথ তার চরিত্রের হীঙগত দিয়ে 
রেখেছেন । চারুর জীবনের বদ্ধ আবেষ্টনাঁর 
মধো অমল যেন এক ঝলক হাঙাক। হাওয়া। 
নামটি শুনতেও সহঞ্জ, আর মানেও সুন্দর । 
এইরকম একট সহজ সুন্দর চরিত্রে রূপ দিয়ে 
তাই গুর এত ভালো লেগোছুল । 

॥. রবীন্দরকাহিনীতে আভনয় করায় আলাদা 
কোন এাপ্রোচে উনি বিশ্বাস করেন না। যে 
কোন জটিল চাঁরতরই গুঝে ভাবায়। রবীন্দ- 
কাহিনীর চারত্রে আলাদ। কোন ভ্রটিলিত। নেই। 
'অশানি সংকেত', 'আভিযান', “সংসার সীমান্তে 
বা 'গণদেবত।' এই ছবিগু'লিতে শুর আভনীত 
চীর্রগুলিকেও যথেষ্ট জটিল ও কঠিন বলে 
গর নিজের আনে হয়েছে। চিতনাট্য বার্ণিত 
ঘটনাধুলোর মাঝে সবসময়ই অনেক না৷ বলা 
কথ। থাকে-_য। আভনেতাকে ভেবে নিতে হয়।' 
নাহলে কখনোই সার্থক চারত্র সৃষ্টি সপ্তব। 
নয়। রষীন্্র সৃষ্ট চিত্র শুর কাছে কেন 
ভাবেই অবাস্তব নয়। 'বরং উনি বললেন, 
“অনেক ছাবির গণ্প মাঝে মাঝে এত খারাপ 
থাকে যে সে চারপ্রগুলোর অবান্তবত। দূর করে 
তার লাক খু'জে পেতে বোশ চিন্তার 
শ্রয়োজন।” গর মতে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে 
আভিনয়ের একটাই অসুবিধে, ত। হল সংলাপ। 
ও সংলাপকে প্রয়োজনমত বদলিয়ে না নিলে 


আন্ডনয় কর। খুব কঠিন । 
'ষে তিনজন পারিচালকের সঙ্গে কাজ 


করেছি, তার মধে) সত)ভিৎ রায় শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়, 
-কিন্তু অনাদেয় সঙ্গে কাজা করেও ভালে 
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লেগেছে-ন্যাঁদিও ক্ষধিত পাষাণ ছার চন্রনাও) 
আমার ভালে। লাগেনি"_বললেন সৌগিহনাবু। 
অশরীরী আত্মাকে অতখানি প্রত্াক্ষ শরাঁরী 
চেহারা দেওয়। গুঁয় পছন্দ না। কামেরার 
সাহাযে। এ চারত্ের তানা কোন তালৌকিক 
উপচ্ছাপন। অলেক বোশ ুস্তপূর্ণ হত। 
অজ্ঞয় ঝর খুব গুছয়ে ছবি করেন এবং 
রবীন্দ্রকাহিনীয় প্রাতত যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও বঙ্গের 
প্রমাণ তর ছবিতে আছে। রবীন্দ্রকাহিনীর 
প্রতি সং থেকে পারিচ্ন্ন ছাব করতে পারলে 
ত। দর্শকদের আনুকুল থেকে বন্সিত হয় না__ 
নৌকাডুবি তার প্রমাণ । রবীন্দ্রনাথের ছবির 
নায়ক রূপে তর আঁভনয় দর্শকদের ভালো 
লেগেছে । কিন্তু সুর ধারণা, চাবুলতার 


অমলকে দ্শকয়া যত না৷ মনে রেখেছেন তার, 
থেকে অনেক বেশি করে তাদের মনে আছে 


আভিযান ছাবতে ওর ভাঁভিনয়ের কথা । 
রখীনদ্রকাহনীর ছবিতে আভনয় করতে 


গেলে যে আলাদা কোন [শঙ্ষা বা মানসিকতার 
: দরকার, এ কথায় সৌমিরঝাবু বিশ্বাস করেন_ 


না) সার্থক শিল্পী হতে গেলেই তার 
যথেষ্ট শিক্ষ। ও চিস্তাশান্ত থাক। প্রয়োজন 
যাতে সে চরিহরটিকে সম্পূর্ণ কয়ে বুঝতে 
পারে, কোন অযৌন্তক ঘটনা/ক যুন্তুসম্মত 
বাস্তব চেহারা 'দিতে পারে ॥ রবীন্দরক্চাহিনীর 
চরিত্র আজাদা কিছু নয়, যে কে।ন ভালো 
চিতই শিপ্পাীকে ভাবার, তার কাছে একটা 
বিয়াট চ)লেনজেয় মত শাসে_বললেন উনি । 

একই: গ্রশনগীল নিয়ে গিয়োছিলাম 
আভিনেত্রী শ্রীমতী মাধবাঁ চরুবর্তীর কাছে ; 
রবীন্দ্রনাথের তিনটি কাহনীর নায়কা__ 
"চারুলতা চারুলতা, 'স্রীর গত'তে মুণাল আর 
'মালগ্'র নীরজা। গ্রথমণ্টির পরিচালক 
সতাজিৎ রায়, আর ঝাকি দু'ট ছবি পরিচালনার 
দায়স্বে ছিলেন পৃ্েন্দু প্তী। মাধবী দেবা 
আজ পর্যস্ত- বহু ছাবতে আঁভনয় করেছেন, 
কিন্তু এই আশ্চধ তিনটি চাঁরিকে দশকেরা 
বোধহয় ফোনাদন ভুলতে গারবেন না । ভাটিল 
চারি্রগলতে কি অসাধারণ সহজ গুর আভনয়। 
তর উত্তর দেবার ভঙ্গ খুব সহজ । “এই 
তিনটি কঠিন চিতে রূগ দিতে এতটুকু 
অসুবিধেও আমার হয়নি, বরং এরা এদের 


ণারত পরী 


"মাল 


?৪"র সের্টে_পৃ্েনদু পরী ও মাধবা/ পু 


উঠ এ সি 
বাস্তবতা 'নিয়ে আমার সামনে ভীষণ ভাবে 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । এরা প্রতেকে আমার 
চেনা, এদের দেখেছি আ[সি।” তাই খাধবী 
দেবীর কাছে রবীন্দ্রনাথের কোন চারু 
অবান্তর তো নয়ই, বরং অন অনেক চরিত্রের 
থেকে এই চাঁর্গুলিতে রূপদান কর] শুর 
কাছে খুব সহজ বলে মনে হয়েছে, ভালে 
লেগেছে । অনা গণ্পের চাঁরতগুলিতে জনেক 
সময় নানা ফাক থাকে_য। অভিনয় দিয়ে 
ফুটিয়ে তুলতে শানেক পারশ্রম আর চিস্তার 
প্রয়োজন । কিন্তু সনবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ লেখক, 
তার সৃষ্ট চাঁর্রগুলোও খুব স্পষ্ট । চার 
যেমন করে ফুটিয়ে তুলতে হবে, তার সব 
উপাদানই দেওয়। রয়েছে কাহিনীর মধো। 
শুধু কাহিনী কেন", উনি বললেন, “আমার 
জীবনে আন এরকম চরিত্র দেখোছি-_ মালপ্র 
নীরজ্জাকে আস চিনি, খুব কাছ থেকে তাকে 
দেখোছ।' চারুলত। সম্পকে মাধবী দেবার 
একটিই কথা - শ্রেষ্ঠ কাহনীকারের কাহনী, 
শ্রেষ্ট পরিচালকের পারচালন৷ আক শ্রেষ্ঠ 
িনোটাকারেয্ চিতনাট/_এয্কম ছবি, অং 
চারুপতায় আভনয় করে উন খুব খুশি । 
পৃ্েদু পরী প্রথম শ্রেণীর চিত্র 
শারচালক, ওর বাঁক দুটো ছাবি পূর্ণে্দুবাবুর 
সঙ্গে। মাধবী দেবী বললেন, 'পূর্ণে্দুঝাবুর 
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কাছে কাজ করত গিয়ে দেখেছি কেমন করে 
ভালো হবি তোর ফর৷ যায় চয়ম আর্ক 
অসুবিধে সত্তেও--যাঁদ ভাগে। ছাব করার 
ইচ্ছেট। সতি। হয়।" মালণ ওর কাছে নিখুত 
ছাব, স্ত্রীর পত-র থেকেও মাল ছাবতে 
নীরঞজজার অর্ধেবেরও বো আভিনয় বিছানায় 
শুয়ে _নীরঞ্জা তখন অসুস্থ। একই ঘর, 
মোটামুটি ভাবে একই ফ্রেম, বিভিন্ন কমপো- 
জিশনে আভিনয়ের সুযোগ খুব কম। তাই 
মাধবী দেবীর [নিজের খুব সন্দেহ ছিল ওর 
আভনয় দর্শকদের ক্লাম্ত করবে কনা। কিন্তু 
সত্যাজৎ রায় মাল দেখে কে আভ্িনন্দন 
জানয়েছেন। তাতেই উনি খুশি রবীন্দ্রকাাহনীর 
নায়িক। রূগে দর্শকেরা গুঁকে কিভাবে নিয়েছেন 
এই প্রশ্থের উত্তরে উনি বললেন, বেশ আর 
কি বলব, এখন& দেশ-বিদেশ থেকে চিঠি 
আসে আমার কাছে চাবুলতায় আমার আঁডনয় 
তাদের কত ভালো লেগেছে সেই কথ 
আানয়ে।' স্ত্রীর পত্রে মুগালের ভুকায় 
আডিণয়ের জন উনি গাম্চমবঙ্গ সরফারের 
দেওয়া শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছিলেন 
৯৯৭৩ সালে । দর্শকের যাঁদ গুকে চান, 
তবে ভালো গারঠালফের কাছে কাজের সুযোগ 
পেলে উনি রবীন্দ্রকাহনীর আরো হাবতে 
আিনয় করতে ইচ্ছুক । 

রবীন্দসষ্ট কাহিনীর ছাবতে আভিনয়ের 
জন্য আলাদা করে কোন বিশেষ শিক্ষা বা 
মানসিকতার প্রয়োজন _এ চিন্তার সঙ্গে উনি 
একমত নন। ভালো আঁভনেত্রী হতে গেলেই 
চীরতটকে সম্পূর্ণ করে "বুঝবার মত 
মানসিকতার প্রয়োজন, তা না হলে চার্ট 
ল্পষ্ট হবে কেমন করে। আর শিক্ষার 
দরফার তে সব ছবিতে অভিনয়ের জনে)ই, 
শুধু আগাদ। ঝরে রবীন্দ্রনাথের ছবি কেন? 
যেমন উনি জানালেন চারুণতায় আঁভনয়েয় 
সমর কে ভালো করে সেলাইয়ের ফাজ 
1শখতে হঞ়োছিল যাতে ছবিতে চারু যেখানে 
সেলাই করছে সে দৃশেঃ কোন জড়ত। না 
থাকে । সেই সেলাইয়ের প্রয়োজন আবার 
হয়োছল স্ত্রীর পত্র ছবির সময়, কিন্তু তখন 
আর তা অভ্যাস করতে হয়ান। এসময় 
নতুন করে শিখতে হয়োছিল এসরাজ বাজানে]। 


-এইভাবে চারের প্রয়োজন অনুযায়ী ছবির 


শিপ্পীদের অনেক বিহু শিখে নেবার প্রয়োজন 
ঘটে । আর কোন একটি চাঁয়রে রূপ দেবার 
সময় অন/ সমস্ত চিন্তাকে মন থেকে সরিয়ে 
ফেলতে হয়_এ অভ/সও থাক। দরকার । 
চারুলতা, মুণাল না নীরজা_ ফোন চারটি 
গর নিজের কাছে সবথেকে প্রিয়, এ প্রশ্নের 
উত্তরে সামান্য িস্তা করে মাধবী দেবা 
বললেন, 'এভাবে তে। ভ।াব না, তাই বলতেও 
পারবো না । সব চার্ই আগার কাছে সমান 
প্রিয়। তবে এখনো পর্যন্ত আমার শেষ কাজ 
মালণ ছবিতে, তাই লীয়জার চি এখন. 
আমার মনেয় খুব কাছাকাছি রয়েছে ৯ 


দুপুর হতেই শালির মোড়ে শব্দ হত ঠং 
ঠং ৪ 'বাসন চাই, বাসন !' শব্দ ঢঙে যেত 
দূরে। তার পরে 'ছাঁড় চাই, খেলনা চাই! 
তারও পর বেলা পড়ে এলে গরমের দিনে 
বরফওয়াল। হেঁকে বায় : 'বারফ চাই, বিফ, 
কুলাপ বারফ !' সঙ্গেবেলায় 'বেলফুল ঢাই 
বেলফুল'-এর গ্রতিধবনি ছাঁড়য়ে গড়ত গালয় 
এ প্রান্ত থেকে ও গ্রাম্ত। জে/তীরনদ্রনাথ 
লিখেই ফেললেন একটি। গান £ 

'বারফ বারফ' বলে 
বরফওয়াল। যান। 
গা ঢালে। রে, [নাশ আগুয়ান 1" 

আজ সংকীণু গাঁলর প্রবেশ মুখে 
এবগ্থান। পুশ! গঙ্গাবার পথ ডৈজেয়। 
ঝাঁস ফুলের মাল। যায় গড়াগাড়। ভার 
দু'প। এগিয়ে ঠাকুরবাড়িজ শুবেশপখের একটু 

1] আগে শীতের দুপুরে ফুটপাথে অবাঙাল 

মাহলার। অনায়সে রোদ পোহান । বেলফুল, 
ছাড়, বারফ-কুলাঁপর দল এ গাঁলাতি আর 
ডেকে না। তার বদলে আলুকাবলিওয়ালার। 
ঠাকুরবাঁড়র অঙ্গনে চাটসহ আলুকাবাল বাক্ত 
করে। আসে ঝালমুঁড়ওয়াল। ।  লক্ষা 
তাদের ঝাঁণজ।। ওদের ঘরে ভিড় করে 
রবীন্দ্ারতী বশ্বাধদ]ালয়ের ছাত্রাতীর। | 

৬ নমনর ঝাড় মাঘোংসবে ঝাধত। 
€& নমবর দোল উৎসবে । ফুলে ফুলে ফুলময় । 
সেই সঙ্গে আতগের-গন্ধ ॥ নান। রঙে রায়ে 
যেত ঠাকুরবাড়র আডিনা। 

আজও ঠাকুরঝাড়ির আনা কখনো 
শিল্পীর তুলিতে কখনো গোঃসটারে উদন্ঁসত 
হ। রাজনৈতিক দলের বিজ্ঞপন থেকে 
দ|াবর [বষয়ীল সংগীত ভবনের দেওয়ালে, 
রবীন্দুমণ্ের উপারভাগে শোভ। সায়। 
সান্না এই যে, সোঁদন সংগীঁতভবনের 
স্থানে ছিল গে/লাবাঁড় আর রবীন্দহগণ্ডের 
জায়গা জুড়ে ছিল ঠ/কুরবাঁড়ির উদ!ান। 


নীলমাণ 


জোড়ালাকো ঠাকুর বাড । 
ঠাকুরের আমল থেকে ঠাকুরবাড়ির মুত্রপাত 
৯৭৮৪ সালে আজকের মহার্ধ ভবনের 


একাষ্ট অংশ প্রাষিত হয়। কিন্তু ঠাকুর 
বাড়ির কথা বলতে স্মরণ করতে হবে ছগললাথ 
কুশারীকে_ঠাকুরগোষ্টীর যিনি আদ পুরুষ। 
বিবাহের সান তিনি গাঁয়ালি সমাদতুস্ত হন। 
অগহ্বাথের [ছ্তীয় পুর পুরুষোন্তম হতেই ঠাকুর 
বংশেষ ধারার সূরপাত। 

পুরুষোপ্তমের উত্তরপুরুৰ পঞ্চানন কুশারী । 
ইংরেজ কাপ্ঠেনদের জাহাপ্সে মালপত্র উঠানো 
নামানোর কজে লাগলেন [তানি। কাজ 
ছিল শ্রমসাধ্য। সহখোগী ছিলেন তথাকথিত 
শনসুগ্রেণীর লোকেরা । ঞণ্ানন কুশারীকে 
এরাই সম্বোধন করতেন ই ঠকুরমশাই । 


সুমিত মজুমাদার 


ইাকুরগশায় থেকে 799015, 789০191 
শঞ্নন ঠাকুরের পুর জযরাম ॥ হায়রামের 


মৃহ্। হয় ১৭৫৬ সালে। 


ওয়ারিশগণ ধন- 


'উাক। পেগেন 


সায়রের সম্পান্ত বাকু করে নগদ পচ হাজার 
২৭৩৭ সালে নগর ধ্বংসের 
ক্ষাতপ্রণ দিলেন মাঁরজাফর, [তানি ভখন 
বাংলায় গসনদে | ড্রেক সাহেব ঠাকুর- 
পারবারকে পাইয়ে দিলেন ছ' হাজার ট।ক।! 
জয়ঞাগের সগ্চিত অর্থের গরিণাণ ছিল 
দূ হাজার টাক । 


৯৭৬৪ ॥ পাথুরয়াঘাটারা গৃহ স্থাখিভ 
হল। তেরো হাঙ্রার টাকার কোমপানির 
কাগজ কিনে গৃহদেবতা প্রীত্রীগাধাকান্ত জাউ- 
এর নামে দেখত করে দেওয়া হল। টাকার 
যুগে দেবপৃঞাদি চলডে থকে । জর়রাম 
ঠাকুরের দুহ পুর দর্পনাগায়ণ ও নীপমাণ 
দেওয়ান করে বিভ্তখন হলেন। নগাঞ্জে 
প্রতি গেলেন “বাবু' নামে । 


প্রথমে মনসুর, গরে মতান্তর । কথিত 
আছে, এক লক্ষ টাকার বানময়ে নীলমণি 
পাথুরিয়াঘাটার শ্ৃত্ব তা/গ করেন। ঠাকুর 
ঝাঁড় দুই শাখাতে ছাঁড়য়ে পড়ল । দুই শাখ।র 
বংশধরগণ পার1চত হলেন ঝাংল।র সাং/তক 
জগতের অন/তন হোত) রূপ ॥ দর্পনারাযণের 
পো হরকুমারের পুর রাঙ্গা সৌরীন্দ্রমে।হনের 
ন।ম সংগীতপ্লাসকদের কাছে পারাচত। 
তার পুর প্রমোদকূমার ঠাকুরের বালতি 
শ্বরলাপতে লাখত ও বিলাতি সরসান্িযুক্ 
দেশী রাগ রাগণী লিয়ে ছোট ছে।ট গ-এর 
পরীক্ষ। নিরাঙ্গার কথাও অনেকে মনে 
রেখেছেন । 


১৭৮৪ । জুন আসে বৈষণ্টরণ শেঠ 
প্রদত্ত এক বিঘ। মিতেই জোড়ামাকো ঠাকুর 
বাড়ির শন্তন। নীলমণির পৌর হথারকানাথের 
আমলেই এই বাড়ির অর্থনোতিফ বনিয়াদ দৃঢ় 
হয়। নাটোরের জমিদার ধরমপ্রবণ রাঞা। 
রামকৃ রায়ের উদাসীন্যে উত্তরবঙ্গের জমিদারি 
যখন নিলাম হল, দ্ব/রকান1থ সেই জামদ।ার 
কিনে নিতে দ্বিধ। করেনান। সেই সঙ্গে 
ছিল রানীগঞ্জের কযলাখান। র/মলগরের 
চিনির কারখান।। ইভিমধো ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে 
ছ্বারকানাথ চবিবশ পরগণার কালেকটর ও 
নিমক মহলের অধাক্ষ [সং প্রঃউতেন এর 
দেওয়ান নিযুন্ত হয়েছেন। ১৮৩৪ জুলাই 
সরকার চাকার তাগ করে দ্বারকানাথ কার- 
ঠাকুর কোগপাঠন নাগক হোস প্রতিষ্ঠা 
করলেন । 

োড়সাকো। ঠাকুরবাঁড় ছাড়াও বেল- 
গাছিয়ার ছিল দ্বারকানাথের ঝাগানবাড়ি॥ 
বেলগাছিয়। [ভিসায় স্বীয় ঝাবসা-ঝাণঞ্জোর 
সৃবিধার জন। প্রায়ই ইংরেজ পুরুষদের নিগান্ত 
করতেন। বেলগাছিয়। |ভলার অনুষ্ঠঃনে 
সাহেবরা নিমান্্ত ন। হতে পারলে মধাদার 
হানি হয়েছে বলেই মনে করতেন । দ্বারকা- 
নাথ তখন স্থর!জে। সম্তাট-। 

১৮৪২।  দ্বারকানাথের প্রথম বিল।ত 
ভ্রমণ । একদ। বাশক্ট বৈধ দ্বারকানাথ গৃহস্থ 


৬০:৮৪৮৪ 


'রাঙ্ষণের নায় দৃহন্তে গৃহদেবত। এলম্বমী- 
জনার্দন শিলার. নিভাপুক্জা করিতেন 
ইংরেজদের সঙ্গে একাসনে খানা-পিন। করা 
্বারকানাথ মূলভবনের একাংশে ম/কংটশ 
বার্ণ কোমপ্াানর সাহ।ষো সুবিশাল বৈঠক- 
খান। বাঁড় নির্ণ করলেন। প্রথমবার 
বাত দ্রমণকালে পাথুরয়াঘ/টার জ্াত- 
গোষ্ঠীর নেতা ফানাইলাল ঠাকুর তাঁহাকে 
বালয়। দিলেন 'আর চলবে না, এইবার 
আমর বাধ হইয়া তোমাকে তাগ করিব।” 
বিল।ত গ্রতাবর্তনের পর এই বৈঠকখানায় 
ঝস করতে লাগলেন দ্বারকালাথ । 

€& নমবর দ্বারকানাথ ঠাকুয় লেনের বড়ই 
সেই 'বৈইকখাব। বাঁড়'। মূলগৃহের আয় 
পণ্চশ বৎসর পরে এই বাড়ির জন্ম । 

পিতার মৃত্যুর পর দেবেন্ুনাথ গাঁরবারের 
সঙ্গে ছয় নমবয় ঝাঁড়তেই থাকতেন। দ্বারকা- 
নাথের গেঞ্জে ছেলে 'াগরীন্্নাথের মৃত্ার 
পর তার বিধবা স্ত্রী এই ঝাঁড়তে উঠে এলেন। 
একই আঙিনায় দুটি সামাঁজক ধারা। এক 
বাড়তে মাঘেধসব-অন্যবাড়িতে দোলফাা ৷ 
এ বাড়তে সমাক্স সম্বন্ধে আলোচনা, ও 
ঝাড়তে বামায়ণের কথকত)। 

পরবর্তীকালে পচ নমবর বাড়িতে বারবার 
আঁদ্বিয়ত৷ দেখা দিরেছে। জাসদারিয় আয়ের 
আস্িরতায় বিব্রত গিরু্রলাথেন পৌর 
গগনেন্দর-অবনীন্দ্র সমরেন্ত্র। তাদের পুভীর 
ঝাড় বাকক হয়ে গ্রেল। প্রথম মহাযুদ্ধের 
সময় কলকাতায় হুহু করে জামির দাম বাড়তে 
থাকে । তখনই ওয়) হিসাব করেছেন ঞোড়।- 
সাকো বাড়র দাম 'এত' লাখ টাকা হবে। 
কিনতুসে সময় বাঁড় 'বাকু কর! যায়ান। 
হয়ত পুরনো গ্রাতি মানুষের সহজাত 
আকর্ষণে । মহাকালের অমোঘ নিয়মে 
বাঁসন্দাদের ছাড়তে হল এই বাঁড়। সব বঙ্ধন 
িড়ে গোল ১৯৪১ সাজে । কিছুদিন [িদশী 
চসনোর। এই ঝাড়তে আস্তানা গাড়ল। 
সরকার গুদাম রূপেও এখাড়ি ব্যবহৃত হয় । 
অবশেষে একদিন আবদ্কৃত হল, এ যাঁড়র 
মালিক ভারতীয়। (81810%5) কোমপানি। 


আগ্রকের পচ নমবরের যে অংশটুকু 
বিদামান, বৈঠকখ।ন) বাঁড়র সঙ্গে পরে তা 
যু হয়। বাঁচা, মহাধভবনে তখন ববশ্ব- 
ভারতী গ্রন্থনাবিভডাগের কধালয় ৷ সক্জনীকান্ত 
দাস একাঁদন কর্জেপলক্ষে এলেন ঠাকুরযাড়ির 
আডিনায়। দেখলেন ৫ নমবরের গায়ে 
নির্মগভাবে নেমে আসছে কারগরদের হাতুড়ি 
বাড়ি ভাঙবার হ্যাতয়র সমূহ। তান 
সকলের দান্ট আবরণ করলেন, জানালেন, 
লুপ্ত হয়ে গেল দাঁছণের বারান্দ।। 


সবুজ গালচে বছানে। রবীন্দ্রভারতী িশ্ব- 
শবদযালয়ের় মাঠ । শীতে শরীর গরম করতে 
সেখানে দেখতে পাওয়। যায় বিশ্বাবদগাগয়ের 
কাদের, কাজের ফাকে । এই মাঠই ছাত্র- 
ছাত্রীদের অবগর সদয়ের বিশ্রামন্থান। জনা 
শিল্পীদের গন শুনতে, আবার পাণের 
তাগদেও অনেকে জমায়েত হন পাঁচশে 
বৈশাখের সকালে ঠাকুরবাঁড়ির আঙিনায় । 
কিন্তু কজন স্মরণ করেন এইখানেই ছিল সেই 
বৈঠকখান। ঝাড়ি, ভারতীয় চিত্রকলা পু'রাধা- 
পুরুষ অবনীন্দ্রনাথ গগনেষ্্রনাথের কর্মভাম 
দক্ষণের বারান্দ-ভারত তথ। বাহির্ভারতের 
একদা পুণা শিল্পতীর্থ। 


ঝনকুরঝাড়ির মানুষ-জনের মধ্যে বৈচিত- 
পিপাসা সর্বাধিক_সর্বক্ষেতে-এমন কি, 
'বাসম্থানের শেহেও এই মন্তব্য করা যেতে 
পারে। সাহেব মানুষ সতোন্দ্রনাথ জৌড়া- 
সাকো। ঠাকুরঝড়িতে থাকেননি, থেকেছেন 
বার্জতপার ঝাঁড়তে ৷ সেনট গলস ক]াথভ্রাল 
সংলগ্র বিরাট পুকুঝের পাশে যেখানে 
প্রোসডেনাস হাসপাতাল-.বিজনি ঝাঞ্জার 
পুরনে। ঝাড় ছিল সেখনে। সতোন্দ্রনথ 
সেই বাড় ভাড়া ?নয়োছলেন। দেবেন্দ্রনাথ 
পারক স্ট্রীটের কাছাকাছি একটি গৃহ ভাড়া 
নিয়েছিলেন; দ্বিধেন্দনাথও কিছুকাল সেখানে 
ছিলেন। বাঁড়র মলকের সঙ্গে 
1ধয়োধের ফলে আবায় ফিরে এলেন জোড়।- 
সাকোয়।  ঠাকুরবাড়র সধাঁধফ বিপয় 
রবীন্দুন!থের মৃত্যুর পর একথা বললে অনুজ 
হবে না। যাঁদও এই বিপর্যয় রবীন্দর-ৃত্যু- 
জনিত কারণে নয়, সম্পূর্ণভাবে আর্থনৈতিক 
ঝাপায়ে। 

১৯৪১ সালে ৫ নমবরের বাসিন্দারা থর 
ছাড়লেন। রঙ-তুলির জায়গ। ছিল সাগায়ক 
অগ্ত। এমন ক, খাদ্যশসের ভাওারের জন। 
দ্বারকানাথের নৈঠকখানাকে জায়গ। ছেড়ে দিতে 
হয়েছে। এই হয়তে। নিয়াতর শিষ্য 
পরিহাস। 

* ৯৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর 
অব্যবাহত পরেই গৃহিত হয়েছে টেগোর 
মেমোরিয়াল কাঁমটি_কবিয় স্মাতরক্ষাথে । 
'তেজবাহাদুর সপ্গুকে পুরোধা করে সুরেশন্দ্ 
মজুমদার জনসাধারণের কাছ থেকে প্রায় 
পনেরে। লক্ষ টাক! সংগ্রহ করেছিলেন। 
ইতিগধো অপরের হস্তগত হয়েছে [শিল্পীদের 
শিস্পপুরী। শিল্প গড়ার কারিগর. দাঁিণের 
বারান্দা বাঁড় ভাঙার কারগরের হাতে মাটির 
কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সুরেশচন্ত্ 
সংগৃহীত অর্থে ৫ নমবর বাড়ির একটি অংশ 
এবং বিশ্বভারতী ও রথীন্দ্নাথ ঠাকুর মহাশয়ের 
প্রাপ। মিটিয়ে দেন। অতঃপর রবীন্দ্রভারতী 
সামাত গঠন করে এ জাঁমতে একটি স্যাত- 
ভবন নর্জাণের কাজে হাত দিখে খুবই অর্থের 
টানাটঠীনতে পড়ে পাশ্চমবঙ্গ সরকারের 
শরণাপন্ন হন । পাণ্চমবগ সরকার ও রবীন্দ্র 


ভারতী সাঁমাতির মধ্যে এই মর্মে ছান্ত হয়যে 
সরকার কর্তৃক দেয় আর্থ নৃতা-নাট/-সংগীত 
বিদঃলয় (5০980911০07 08709 
0191881405০) গঠন এবং উদবৃত্ত 
অগ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে বায় 
হবে 

১৫ নুর ১৯৪৭ ।  রবীন্দর-ভারতী 
সাঁনাত স্থাপিত হল। সভাপতি £ তেজ- 
ঝাহাদুয় সপ্তু। সহ-সভাপাত সুধীরগান দাস। 
পারচাপক £ রখীন্দ্রনাথ ঠাকুর । সাধারণ 
ব্পাদক ও কোযাধাক্ষ £ সুরেশচন্ মজুমদার । 


১৯৫২ সালে রথীধ্ট্রমণ্চের কাজ আরপ্ত 
হয়। সগাধা হয় ১৯৫৫ সালে । বেঙ্গল 
বিলাস এই প্রেক্ষাগৃহ তোর করেন। খরচ 
হয় ৩,৫৯.০০০। সুরেন্দরনথ কর নাকি 
এই প্রেক্ষাগৃহের প্রাথমিক নকশ। করেন? 

বর্তমানে ৫ নমবর বাড়ির তিনতলায় 
সাথাতির কাধালয় । বাংলার বরেণ্য শিপ্পাঁদের 
সাধক ছাধির সংগ্রহশ।ল। রেঝান্দ্রমাথ ভিন্ন ) 
রবীন্দ্র ভারতী । সামাতকে ঘিরে নান। 
কথাবার্ডী। অনেকে অূডিযোগ করেন, 
বর্ভঝানে যে ছবিগুলি সাগাতয় সম্পান্ত, 
সেগুলির সঠিক সংরক্ষণ হচ্ছেনা । আজ 
এ বাড়ির একতলা ও দোতলায় বাদাযন্্র ও 
নৃতার ক্লাস হয়। একতলায়-__উপরে উঠসার 
সাড়র কাছে ছোট গ্যারাজজে রয়েছে রধীল্ুনাথ 
রীন্দ্রনাথের ধ/বহতভ মোটর গাড় । 

৯৮ মে ১৯৫৬। গদ্রোষ্ঠ ১৩৬৩ 
তৎকালীন মুখমন্ত্রী বিধানচদদ্র রায় সংগীত- 
ভবনের ান্তগ্ন্তর স্থাপন করলেন। ৯৯৫৬ 
সালেই জন্ম নিল আআকাডোম অফ ডানস 
ড্রামা মিউাঁজক আনড ফাইন আর্টস। 
পিএস মাথুর এলেন পাঁরচাল্ হয়ে। 
নাটক নৃত্য ও সংগীতের প্রধান হিসাবে যুক্ত 
হলেন যথাক্রমে অহীন্ত্র চৌধুরী, উদয়শংকর 
ও রমেশচন্ছ বন্োপাধায়। ৫ নগবর 
বাড়িতেই প্রথম শিক্ষাদান শুরু। কর্মসাঁচব 
হিসাবে যোগদান করলেন বৈধ/নাথ সয়কার। 
তিন বছরের ভিপলোমা কোরস। প্রাত 
শাখাতে কুঁড়িঙজন কয়ে ছাতার । তৎকালীন 
যুব উৎসবের প্রাতানাধ নিঝচনের ক্ষেত্রে 
আকাডোমির বিশিষ্ট ভাঁমক। ছিল। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ £. সংগীতভবনেও রয়েছে বিশ্ব- 
'বিদ)লগের একটি মণ্ট। 

৮মে ১৯৬৯। ২৫ বৈশাখ ১৩৬৬ 
রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষক উৎসব ৷ এই শুভাদনে 
ভারতের প্রধাননন্ত্রী অওহয়লাল নেহরু রবীন্দর- 
ভারতীর শিলান্যাস অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। 
১৯৬৯ সালে প্রদর্শশালার উদ্বেধন। ১৯৬২ 
ববীন্দ্রভারতী বিশ্বাবগঠালয়ের যারারন্ত। 
তৎকালে রবীন্দরডারতী সামাতির সভাপতি 
ছিলেন বিধানচন্্র রায় ও সম্পাদক [বিমলচন্দ্র 
সিংহ ব্জুত দয় উদেঃগেই এই 
শারকল্পনা। 

পারবাল্পন। নিযমানুগ করতে তৎকালীন. 


শিক্ষািকারী (6001090107 55019557%) 
ভি এম সেন ভরাট প্রস্তুত করলেন । বিধান 
সভায় সেই প্রপ্তাব গ্রাহ) হল । আক।ডোর 
আচার্য ছিলেন মুখামন্ত্রী দিধানচন্দ্র। বশ্ব- 
িদলয়ের আচার্য হপ্রেন রাগ্রপ।ল পাকা 
নাইড়ু। উন্নয়ন বিভাগের কাঁশনার হিরগার 
বন্দেপাধ্যায় দায়িত্ব নিলেন উপাচার্যরূপে । 
যে একবিঘ। জাঁমর উপর ঠ/কুরঝাঁড়ির !ভান্ত 
স্থাপত হয়োছিল, বিশ্বাবদালয়ের কালে 
সেই জাঁমর পারমাণ দশ [বঘা। বারা কাঠার 
মতন। শুধু এই' অঙ্গনে ঠাকুরবাড়ির' কোন 
বংশধর বাস করেন,না, শে)৪। পায় ঠাকুর- 
বংশের বংশধরদের স্রাতিকীতি। 

মহাধভবনের পাশের লাল ঝাড়ি 
বাচত।। স্বরেন্তুাথের পুত্র নীতীন্্রাথের 
তত্তাবধানে এই বাড়ির কাজ শেষ হয়। 
শোন। যায় দোতল। উঠে যাবার পর সকলের 
খেয়াল হয় যে সীড়ম কোন ঝাবস্থাই হয়ান 
ফলে পূর্বাদকে দরজ। করে কাঠের সবু সীড় 
তোর কর হল শেষ পর্যন্ত । এই সং্গিই 
বিচিত্। ক্লাবের প্রতিষ্ঠা -ঠাকুরবাড়ির আর এক 
স্মরণীয় অধায়। প্রথম দিনে সভাপাঁত 
ছিলেন ব্রলেম্্নাথ শীলি। শিল্প নন্দলাল 
এ'কেছিলেন প্রতীকচিহ । কার্যক্রম [ছিল 
বিচিত্। সন্ধায় সাহতোয় আসর ৷ অন্যদের 
সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেছেন তার বহু নতুন 


কচন। । সকালবেলায় ক্লাব রৃপাস্তারত হত 
কলাভবনে | হাাগর থাকতেন নন্দল বসু, 
আসিতকৃমার হালদার, সুয়েন্্রনাথ কর, 
যুকুল দে, নারায়ণ কাশীনাথ দেখল প্রমুখ 
শিল্পাবৃন্দ । একই সঙ্গে কাউনট কাইজারলিঙ, 
রোট্রেনস্টইন, পাভলেঃড], ওকাকুরা, আনন্দ- 
কুমারস্থামী. লরড কারমাইকেল গুমুখ বিশ্ব- 
বিখাত দার্শনিক, শিল্প সমালোচক, [শিল্প 
রাঁসকরা এই গৃহে পদ।পণ করেছেন । "এই 
বিচিত্তার দোতলার হলঘরে [িহাত "ডাকঘর 
আভনয় হয়েছিল যার দর্শক রূপে উপস্থিত 
ছিলেন মহাত্ব। গান্ধী, ঝালগঙ্গাধর [তিলক 
প্রমুখ সহামানাগণ। এই গৃহ বাংলার 
সংস্কুতিকে দিয়েছে অনেক । এই গৃহ মানুষ 
রবীন্দ্রনাথেয়। নিয়েছে অনেক । পোতুলার 
উত্তর-প্ৰ দিকের ঘরে ৯৩ নভেমঝর ১৯০২ 
সালে পর্থী মুণালিনী দেবীর ও 'তিনতলার থরে 
১৩ বছর ঝরসে কণ॥। রেপৃকার মৃত্যুর সাক্ষী 
শবচিতা।  পরবর্তীকাণ্পে বিশ্বভায়তী গ্র্থন- 
বি্াগের কাধালয় ছিল দেতলায়, একতলায় 
ভাওার। 
১৯৬৬ । 
তাদের যাহা আগস্ভ করলেন । 


সংগাঁত-নাটক অগকাডেসি 
কেন্দ্রীয় 


আক/ডোমর প্রতানধন্ুরুপ কাজ করলেও 
আ॥কাডোমি রাজা সরকারের সঙ্গে যুস্ত। 
সংগীত-নাটক ও সমকালীন চিতের হত 


যোগত। ভিন্ন নানান কাজে ব্রতী এই 
আযকাডোম । সংগীতের প্রাতযোগিত। ১৯৭৬ 
সালে বন্ধ হয়ে গেলেও সমকালাঁন 1চহকল৷ 
প্রদর্শনী ও প্রাত্যে!গিতা প্রত বৎসর আনুষ্টিত 
হয়। ভালো নাটকের জনা তিনটি পুরছ্।রের 
বাবস্থা কর। হয়েছে । এ ছাড় প্রাতি বংসর 
সর্বক্ষেতে স্মরণীয় দুই ব্যন্তত্কে পা হাজার 
ট/ক। করে সম্মান-পুরগ্তারে ভূষিত" কারেন 
আ]কাডোম । কেন্দ্রীয় আকাডোগ পুরদ্কারের 
জন/ এর। নির্দিষ্টগনের নাম নিবাচিত করেন। 
বর্ডমানে বাত। ভখনের এক তলায় সমকালীন 
চিতকলার স্থায়ী গাল।র করার পাঁরকম্পন৷ 
অদূরক।লে কার্যকরী হবে। 

মহাধিভঝনের দি 1দকে থাকতেন এক 
ততৃজ্ঞানী- বেদনস্ত ছিল ঠার মনের খোরাক। 
দশনের তুলন/যূলক প্রবন্ধ তিনি লিখতেন 
আবার তার '্বরপ্রয়াণ' গড়ে চমকে উঠে- 
ছিলেন মাইকেল মধুসূদন । সেই অসাধারণ 
মানুষ গ্বিজেন্দ্রনাথ থাকতেন এই াংশে। 
গরবতাঁ কালে সুধীন্দ্রনাথ, সসাম্যে্রনা:থর 
এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের বংশধর অজীনেন্্রনাথ 
ঠাকুরের ঠিকান। । & নগবর ঝাড় বিকির পর 
সৌমোন্রনাথের বাড়ির (অংশ) নাচের 
তলায় দুখানা ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন সাফ 
লাথের পৌত সুজনেন্দ্রনাথ ঠাকুর । স্মরণ 
করা যেতে পারে একদা সৌমোন্দুনাথের 


বামপন্থী রাজনীতিকে ঠাকুরধাঁড়র অনেকেই 
গ্রসলভাবে গ্রহণ করতে পারেনাদি। সেদিন 
ঠাকুরষাঁড়র আঃগ্ডিনায় দেখা দল গোবিন্দ 
মিলের ফোরম॥ন, ঈট্গ্রমের  জাহ।জী 
নাহমুদ্দীন, মেছুয়াঝাজারের বছিরাদ্দন দল, 
আসত ঠাকুরবাড়িয় ভাষায় £ 'লোনিন* 
সৌমোন্দ্রনাথের কাছে । এইদিকের একতলায় 
একটি ঘর ছিল দেবেন্দ্রনাথেয় বষ্ঠ পু 
সোমেন্দ্রনাথের | 

আমূল পারব্র্তন হয়েছে দাঁকণাগ্গলে | 
এখাংন হচ্ছে স্থায়ী খ্যালারি ॥ রবীন্দ্রনাথ- 
ভ্রিটশ পেনটার্স ও অবনীন্দ্র খৈলীর ধারা 
ছাঁবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই শদর্শ 
শাল।। ইউ জি স প্রদত্ত ৮০ হাজার 
টাঝাম সংগ্রহ কর। হয়েছে অবশীন্্রনাথের 
কিছু চি্ব। ১৯৬৯ সালে মাত্র ১৪টি ছাঁব 
নিয়ে যে প্রদ্শশ।ঙার উদবোধন, ১৯৮০ তর 
খংখ। ১০০০, যার শতকরা ৯৫ ভাগই, 
প1ওয়। গিয়েছে দান 1হসেবে । 


মহার্ধভষনের তিনতলীতেই থ্যকতেন 
রবীন্দ্রনাথের নতুন বউঠান । থাকতেন বাংল! 
সংস্কাতির চিরকালীন ঝস্িত্ব জেতা রন্দ্রনাথ-_ 
গিকশোর রবীন্দ্র-শ্রাতিভ। উত্তরণে যার ভাীমকা 
সর্বাধক ৷ বউঠান কাদস্বরী দেবীর আত্মহত্যা 
_জেগাতিরিন্দ্রনাথের বাচিতে ছেচ্ছা-ীনবসন। 
ঠাকুরবাড় আ:গনাতে বেদনাঞ্জনক ঘটন।। 
তিনতঙ্ঃর কাচের ঘরে এখন আর হরিণ 
শিবচরণ করে লা। তিনতল। এখন স্থায়ী 
প্রদর্শন কক্ষ । ঠাকুরবাঁড়ির কথা, উনবিংশ 
শতান্দার স্মরণাঁয় ব্যন্তিপের ইীতহাস জানভে 
সাধারণ মানুষের ভিড় হর । 

ঠাকুরঝাড়র পুরনো। দিকট।-_মহরিভবলের 
িছনের অংশ ছিল হেমেন্দুনাথ ঠাকুরের । 
পরবর্তীকালে ক্ষিতীন্দ্রনাথের । হেমেন্দুনাথের 
বরা সংসু]ক্স। ভার ম্ৃভান্তও ছিল 
স্মনপীয়। বিশেষ কারণে দেবেন্দ্রনাথ তাকে 
কিনতু অথ দিয়েছিলেন ; সেই ট্রাকাতেই 
হেযেন্দ্রবাথ বর্তমান সহাধভবলের পশ্চাতে 
নতুন ঝাঁড়র কাজে হাত দেন। ক্রিতীন্দ্রনাথ 
সে কাজ সমাধ। ঝরেন। এককালে আথক 
কায়ণে এই অংশের অনেক ঘর ভাড়া দেওয়া 
হয় । শোন যার বিক্রিও করে দেওয়। হ॥। 
বর্তমানে এই অংশ রবীন্দ্রডারতী বিশ্ব 
1ব্দ/লয়ের ছাত্রাবাস । 

সময় বড়ো লিষ্ঠুর। যে পারঝারের 
মানুষেরা বাংলায় লঞজাগগারণের অল/তম ছে।তা 
- আজ ত।দের বংশধরর। পরস্পরের থেকে 
বিচ্ছি্ন। সরকারী অধিগ্রহণকালে এ+দের 
মধো। অনেকেরই আ।থক ক্ষাতি হয়তো প্রণ 
হয়েছে। কিন্তু ধারা শ্রবাঁণ তারা কি ভুলতে 
পারেন পুরলে। সেই- দিনের যথ। । 

মহারানী ভিকটে। রিয়ার জুবিলি উৎসব । 
ভিক্টেবিঝার পাঁরবারের লোকসংখা। প্রায় 
একশো।। ঠাকুরবাঁড়তে বড়োদের সধেঃ 
লেগে গেল তর্ক_কার গাঁরঝার বড়ে।। 


বজেন্দ্রনাথ মাথাগুনাত করে মহা উল্ল।সে 
জান।লেন মহা্ধ-পারিবারের শতাধিক আত্মীয়- 
স্বজন একখান। বাড়িতেই বাস করছেন। 
মহর্ষি কাছে ভিকটোবিয়। হেরে গেলেন" 
আজ মহধি-পারবারের লোকের! স্াত- 
চারণ করতে আসেন মহর্ষভবনে । এক- 
তলায় সুবুহৎ দাঙ্গান-_যেখানে রবীন্্রাথ' 
ফালুনী আন্তনয় করোছলেন, সেই আবগ- 


'মঞ্্ি সতচিহণ করতে গিয়ে দোতগায় 


বায়ান্দায় থেমে যেতে হয় বষ্তাক্সে। তন 
নীচে সেই দালানেই চলছে বঠাডাগনটন খেল! । 
বার বার অনুরোধ জানাতে হয় শুনুষ্ঠাল- 
পায়চালককে, বলতে হয়, ঝড়ো অস্ুবংধ 
হচ্ছে। অবশেষে খেল। থামে । কুদীন্রনাথ 
অবনীন্দ্রনাথ আবার আস্ভিনয় শুরু করেন । 


সমন্ধ বড়ো পারধনশীল । ঠাবুনবাডর 
জন্মলগ্রে এই অগ্টলের নাম জোড়।স'কে। |ছত। 
না। মে্ুয়াবাজ্সার নামেই গাক্সিচিত 1ছল। 
সোদন অসংখ্য মার্টির থর 1ছল-ঝাঁড়র 
সামনের ও পছনের অংশে ॥। উ/কুরঝ।ড়ির 
উত্তর-পূর্ব কোণে ছিল গোকুল দত্ত িবকৃফ 
দত্তের জণম। মাটির বাঁড় ভেভে উঠল 
পাকাবাড়ি চার ধারে । বিদায় নিঙ মাটির 
ঘরে প্রদীপ জাগানো সোঁদনের অনেক 
দনাশকন]া | প্রথম বিশ্যযুদদ্ধর সময়েই আবার 
পরিবর্তনের ঢেউ ॥ সেট টাকার বিনিগয়ে 
অনেক * বাঙালি গাঁরবার ঘর-ঝাঁড় বাক 
করেন, চলে যায় অবাঙালীদের হাংত। 
ঠাকু্ইবাড়ির আরো। একটু দক্ষিণ বিক্ঠাত 
রাজেন সাল্পকের ঝাঁড়। যে বাড়ির প্রাসাদ 
'মাবেল গ্যালেসা নামে ৷ ঠাকুরঝাড়র সঙ্গে 
যোগ যাদের দাঁকালের । শুধু ছ্বারবানাথ 
ঠাকুর গাঁলতে ঢোকঝার মুখে ভাইনে ক্লায়দের 
দেড়শো বছরের পুরনে। ঝাড়ি এখনো [বিদ/মন ১ 
হারয়ে গেছে আরে। একটু দশ্রণে আদ 
বাহ্মসমান্ধের ঝাড়, যার বর্তমান ঠিকানা ৫৫ 
নমবর রবীন্দ্ররণী । হেমেন্দ্রনাথের ঝাঁড়র 
দিকে, ঠাকুরবাড়ির শিছনে_ সি আই টি-র 
একাধিক বাড়ি । পাঁরবর্তনের ঢেউ লেগেছে 
ঠাকুরবড়িতে । বাঁহর ঝাড়র পূব কোণে 
ছিল চাকরদের মহল । নেই ঘরের জানলার 
নীচে ছিল ঘাট-বধানো। পুকুর । পুকুকেন। 
ধারে কুঠরীতে তত্বরাঁজনী সভার প্রথম 
অধিবেশন হয় । কথিত আছে দেবেদ্তুনাধের 
কনিষ্টপূত্ বুধেন্দুনাথের এই পুকুরে ডুবে মৃতু 
হওয়ায় পুকুরটি বুঁজয়ে ফেল। হয় ॥ বাড়ির 
ভিতবে অ।র একটি পুকুরের কথ। জান! যায় ॥ 
দ্বারকানাথের ?পতৃব) রামবল্লভ ঠাকুরের পুতের 
এই পুকুরে ডুবে মৃত্যু ঘটায় সেই পুকুনীটিও 
বুঁজয়ে ফেল। হয়োছল। 


৯৯৭৬ । দাক্ষণের ফীক। 


জায়গায় 
প্রাতষ্টিত হয়েছে প্রশাসন দফতর, রবীল্দু- 


ভারতী বশ্বীযদ॥লয়ের নবতস গৃহ । আঁফস 
ও লাইরোরির জন। নার্দস্ট । এই জায়গার 
একটি আচ্ছাদিত ম্ডে সহ্ষির একটি উাবষ্ট 
শ্বেতগর্ণর মুর্ভ শো পেত। তার হাদশ 
জানতে ইচ্ছা হয়। 

জেোড়াসএকে। ঠাকুরবাঁড় আয়তনে বরাট। 
বয়সে ৬ নবান নয়। ২৩ নভেমবর ১৯৭৭ । 
বুগাস্তর পতিকার এফটি সংবাদ সকলকে 
চিন্তিত করে তুপল । সোঁদন সংলাদপাং্র। 
বঝড়ে। হরফে প্রকা'শত হজ £ 


ঠাকুরবাড়র বহু সম্পদ বাচালো 


“জোড়াস।কে। ঠাকুরবাঠড়াতে রবীন্দুনোথ। 
আবনীন্দুনাথ হজাতারিন্দুনাগ, শশী হেস, 
উইলিয়াম [বিভি, বঠরন ডি ভি সুইটার, 
[মোর আক! বহু হাব, বহু প্রীতহাসিক 
দািল, রবীন্দুনাথ ও জবনখন্দুবাথের লালা 
পাওুলাগি সংরক্ষণ নিয়ে দুশ্চন্তা দেখা 
দিয়েছে । তার কারণ ঠাকুকবাড়তে প্াতষ্টিত 
রধীন্দুভারতী বশ্থাবদালয়ের সংগ্রহশালার 
শিবাচতা এবং 'মহধিভবনের' অনেকাংশে 
উপযুস্ত মেরগতের অভাবে বর্তমানে গুরুভর 
ংকটের সম্মুীন-- 0৮ 

শ্রদর্শশালার অধ্যক্ষ মারফত এ সংবাদ 
যোঁদন ছড়িয়ে পড়ল, সোদন অনুভব করলেন 
বাংলার মানুষ-- জোড়াসএকের এই ঝাঁড়ির 
সঙ্গে তাদের বন্ধন অচ্ছেদা। এই বিষয়টি 
সর্ব্ই শুরুদ্ধলাঙ করল তবে কি সাতাই 
মহধিভবল বিপজ্জনক! হাতিগূর্বে ৯৯৬৯, 
৯৯৬৪, ১৯৭২ ৩ ১৯৭৬ মহাষক্কবন 
মেরামত হয়েছে । ধরা যেতে পারে শ্লাত 
পাচ বছর ভন্তর তিন লাখ টাকা পাক্কা 
যেত। "বস্তু সে টাকা সঙ্গত বন্দু । 

২৪ নভেমবর স্বয়ং উপাচার্য প্রতুলচন্দ্র 
গুপ্ত সাংবাদিকদের জানালেন, রবীন্দ্রনাথের 
স্মৃতিব্জাড়ত এই পুণ/গৃহ রক্ষার্থে 'দুয়ারে 
দুয়ারে ঘুরতে আমার লঙ্স। লেই।” 

অবশেষে বামক্রলট সরকার দায়ত্বভ।র 
গনলেন। বিচিত্র হাদ ভেঙে নতুন হচ্ছে। 
ঠাকুরবাড়কে দেওয়। হচ্ছে নবূপায়ণ । সেই 
কারণে [বাঁচত। ও মহর্ষি ভবলের 1তিনতলার 
প্রদর্শনী সাময়িক ভাবে বন্ধ । শর6 হবে 
আনুমানিক ছব্যিশ লক্ষ টাকা । দোতল।)র 
কাবিকঙ্ষ খোল। রয়েছে সাধারণের নো ॥ 

এ বাড়র কিছু,কিছু অধশে_ ৫ লমবরেয 
ও বিচার [গুনের দিকে বাস করছেন 
রবীন্দ্রভারতী সামাঁত ও বিশ্বাবদ!লয়পের চতুর্থ 
শ্রেণীর করিবৃন্দ। হেমেন্দরনাথের অংশে 
সারা বসবাস করেন -_বিশ্াধদথালয়ের কর্মীরা 
__তাদের ঝাড় ছাড়বার জনো নোটিস দেওয়া 
হয়েছে । আরো। দু-একজন গেয়েছেন । 
এই অংশেই বিদ্যঘান ঠাকুরধাঁড়র 'আতুড় 
ঘর। যেখানে জাম্মোহুলেন পরবতক।লের 


অনেক সনামধন। মানুষ ।  & নমবরের তিন- 
তলায় ছিলে ছাদে ঘাকেন রবীনদুভারতী 
সামাতির ও তিনতলায় 1 লিয়ের একজন 
করে কমী। দোতলার এক থাকেন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্তাবধায়ক । 

আজকের ঠাকুরবাড়র প্রবেশমুখে শ 

সেখানে দুবেলা আসছেন মাহ 
ই আবাঙালি। তারই 

মধে কোন মনোহর লালজী ভগ্রব 
সম্তান শর মান্দিয় প্রতিষ্ঠ। করেছেন । 
কাসয় ঘণ্টার ৩19, [শিবের মাথার ঢালা 
জল প্রবেশগুখ কদমান্ক করে। গাশে 
অবাঙালিদের বাঁড়। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রবেশমুখে বাধা থাকে গৃহশালিত 
সামনে রাস্তার কলে চলে রানাদ। 
দক্ষিণ দিকের জাম বিশ্বাবদযালয় অধিগ্রহণ 
করে বাঁড় করেছেন। সেখানে হয়াতা 
থাকবেন অধ্যাপকরা (কংবা হবে ছাত্রী- 
নিঝস। মদন াট।্জ জেনেও রয়েছে দেব 
গৃহ । রর্থীন্র মঞ্চের অনুষ্ঠান চলাং লীন 
দর্শক ও গ্োতারাও সন্ধাতে দেঝ্রাতি উপভেগ 
করেন। যাঁদও ক্ষীণ ক।পর ঘণ্টার আওয়াজ 
মান্দির থেকে মণ্ডে ঢুকে পড়ে । 

উত্তর দিকের ঝড়ে তেতুলতলায় ছিল 
ঠাবুরবাড়ির গৃহকাধের সহযোগিত। করার 
লোকজন । যোঁদন তবনীন্্রনাথ ঝাড় ছেড়ে 


তকে ঘি:র এর। 
লেন, “এখন উপায় 
কি হবে বাবু, ।ল দিলে কোথায় 
যাব 2 
এদের অনেকেরই এখানেই জন্ম, ওখানেই 
মৃতু) ॥ রবীন্দ্রভারতীর কগাঁ নেপাল সোন।রণের 


বাস তিনপুরু বাড়ির আনায় । 


কুরবাঁড়ির নান। কাজ 
[বয় -করলেন 
একবলচন্দ্ু রায়ের 
কন।। বাণাকে, সে বিবাহে উপান্থুত ছিলে 
রধীন্দুলাথ । নার 
পেলেন বিশ্বস্তার গে--পরে 
রধীন্দুভারতী বিশ্বাবিদযালয়ে ।  বীণ| দাসা 
বলেন, 'এ আগার বাপের বাঁড়, গুঁকে ব্গতাম, 
তুমি তো ঘরজ্ঞামাই |" 
প্রাতমা দেবীর দেশের লোক ভোল। 
দাস। তার নাত শ্যাষল দাস আল বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের তন্তাবধায়ক । 
ঠাকুরবাড়ির আভিনা থেকে ঠাকুরবংশের 
মানুষের। নিয়েছেন বিদায় । আছেন তাদের 
অনেক আশ্রিতেরা । অবসর সময়ে তারা 
স্মরণ করেন সেই গৌরবময় 'দিনগুল-_স্বারণ 


পরে কাজ 


তকে পাঁড়িত করে । শুধু মাস- 
মাইনের মানুষরা কি এঞ্জাবে কাদতে পারতেন রা 
তার ভাছেন ঝাশিয়ার [শিল্পী 529০০1 
ঠাকুরবাড়ির আনিনায় 
৯৯৬৫ সাল থেকে _ সংগাঁতিভ্বনের দিকে 
তাকিয়ে আদ্র শুখু নীরব দশক ।  বিত্তা- 
মহািডবন থেকে ৫ নমর বাঁড়_সেখান 
ছে তর আতপ্রিয় 
ছেন কিভাবে মদন 6/টা্জি 
ক. াকুরবাড়র আনায় দাঁক্ষণ 
দেবের যেখানে ভার দশ বছরের ছোট 
ভাইগো অবন পাখদের নিয়ে খেলায় মেতে 
ছিলেন, সেখানে এফে একে দোকানঘর গড়ে 
ছে বাঁণজ্ধািক কারণে । যাঁদও আজগ্ 
সেইসব দোকান খেলা সপ্তব হয়নি। তার 
নামান্কত বিশ্বাবদলয়ের ফয়েকটি বিভাগ 
চ্ানাস্তারত হল বয়ানগরের ময়কতকুজে-_ ভার 
সাক্ষী তিনি । 
হয়ছে) পাচ নমবর ঝাড়ি থেকে অধনীন্দু 
নাথের দীর্ঘনিশ্বাস তার কানে এসে পৌছায় 
'তেতালার ছ।তে জেয ক মহাশয়ের 
1পয়ানোর সুর, রাবিকার গান, জযাঠামশায়ের 
হাসির গমক, কোথায় চলে গেল সেসব 
স্বারকানাথের তৃত্তায় পুরুষ সেই সৃরধগ্রাতিম 
মানুষটি আজ আর তার প্রাতবাদ করেন 


না। % 


আলোকচিত্র .অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় 


রবীন্দ্রনাথের বিয়ে 


রবীন্দ্নাথেয় বিয়ের ভা সুন্দর বিবরণ 
লিখেছেন এক প্রততঙ্গদাশনী আন্মীফা। 
ছোড়াসকোর ঠকুমধাড়ির এক মহল থেকে 
আজেক মহলে গিয়ে কাব বিবাহবাসলপে 
বসোহলেন। ত/রিখ ১২৯৩ বঙ্গালের ২৪. 
অগ্তহান। পাহের বাস বাইশ, পায় 
এাকে।। বিয়ের ঝাসরে গানও গেয়োছুলেন 
তিলি। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুস্পুতবধূ, হেমগতা 
1লখেছেন £ ঘরের ছেলে নিতান্ত সাধারণ 
ঘরোয়া ভাবে রবীন্রনাংখর বিবাহ হয়োছ্ছল । 
ুধামেত সম্পর্ক ছিল ন। তার মধো পারি- 
ঝাঁক বেনারসী শাী ছল একখানি_হাছ 
যখন বিয়ে হত সেইখানি হত বরজজার 
উপকরণ । নিক্ষের বাড়ীতেই পাশ্চমের 
বায়ান্দ। ঘুরে রবীন্রনাথ বিয়ে করতে এলেন 
অন্দরমহল _ শ্রী আচারের সরঞ্াস যেখানে 
সাঞ্জানে।। বরসজ্জা্ শালখানি গঃয়ে জড়ানো 
রবীন্রনাথ এসে দাড়ালেন [পাড়র উপর ॥ 

বিয়ের সময় কাকী মাঃ ছিলেন খুহ রোগা! 
গ্রামের ঝলক।। শহুরে হাবজ্ঞাব দুই 
জানতেন না। কী মানুষের সঙ্গে তার বিয়ে 
হচ্ছে_-সে যে কহ বড় আশ্চর্য মানুষ ক।কে 
[তান পেলেন, এর ফোন ধায়গাই ভার ছিল 
ন)। “কনে এনে সাতলাফ ঘোরানে। হল-_ 
শেখে বরকে দালানে চললেন সসপ্রদন স্থলে । 
দালানের একধারে বলবার জায়গ। [ছিল 
আমাদের । দেখগুগ গেখানে নসে পক্ষে 
কাতার সন্প্রদান। সপ্রদানের গর বরকনে 
এসে ঝাসন্সে বসলেন বনািষ্ট ঘরে 3)সর 
বসলো । ঝ/সরে বসেই রবীন্রনাথ দুষ্টুমী 
আগ করলেন। 

রবীন্লাথের ন্ছের ঝাঁড়__নিগোই বহ। 
কে স্বশুর বাড়ি তে হয়ান। ত্রাই তার 
লক্জা-সঞ্কেচের কারণ ছিল না। ব/সরে 
গান জুংড় দিলেন £ আ মনি লাবনাময়ী/কে ও 
চি সৌদ িনী/দণন। ঝোছন। দিযেমাত 
বদনখান 1. 

দৃষটমী, করে গাইতে লাগলেন কাকীম) 
কে ভাকিয়ে আকয়ে॥ বেচারী কাকীমা 
ঝবান্দনাথের কাণ্ত দেখে জড়েসড়ে । 


রবীন্দ্রনাথ কি খেতে ভালবাসতেন 

আগ রুচি খান।' কথাট। সবাত্রনাথের 
ক্ষেতে খুব মানানসই । স/মনে জআলেকরকম 
সাজিয়ে দেওয়। হত। খেতেন হয়ত এক 
চামচ করে। মাঝে দিশকতক হত চলতো। 
শুধুই সেন্ছ. আবার পিনকতক শুধুই তেতো। 
ভালবানতেন নিরামিক খেতে । বাংলায় কোন 
অগ্ডলে কোন রাল্জ। বিখ]ত খবয় রাখতেন 
শ্াঝনিকেতনের এক কমার স্ত্রী যশোরের 
মেয়ে শুনেই তিনি বললেন, ' কু আর 
ঝাড় দিগে কৈ মাছের ঝোল হাধতে শারো ই 
আর কুলির অথল. মুগ ডা। 

ভার খাওয়ার ধা্িধারণ ছিল খুব মজার 
হঘত গোড়াতেই গেলেন খানিকট। পায়েস, 
তা়পর খেলেন কয়েকট। আল্ভাপ্র. নয়ত 
একটু মোচার ঘণ্ট__তারপয় হয়ত দুটি দই- 
ভাত আল সবশেষে দু'খান। লুঁচ ও একুটু 
ফোল। 

শাম্তিনকেতনের আশ্রতস। ঝাড়ি 
থেকে লানাকম রানা আসতে। তীর মধাহ 
ভেজে । একবাত সুধীয় করের ম। পাঠালেন 
সুক্তো। ঝিভে-পাতৃগি, মাছের মুড়োর ডাল, ক 
আমের পাতল। ঝোল, মাছের ঝোল, 
শাটিসাপ।। মমতা। দেবী একবায় পাঠালেন 


নিবেদিতা চক্রবর্তী 
সবই আনন্দ করে খেলেন। 
কাহার ঝাপাজে নতুন পরাক্ষাণ্ড চালাতেন 
ফাব। এফ সময়ে ক্যাসটয় জয়েলে গামা 
খেতেন খুব ॥ বাধ রুটি ও লুিতে ক]সটর 
অয়েল ময়ান দেওয়া হত। 

হাবপরী মৃণালনী দেবীর জালা হাত 


জছ-ভাজ্। 


ছিল চনংকাতত । কাঁবর জনো [তান অনেক 
যর লিজের হাতে ঝানাতেন িড়ের পল, 
দইক্ের মালপো. পাকা, আমে? ঠাই ও 
অনেক শহম খিষ্টি। বিয়ের পর নভুন 
সংসার পেতে কবিপত্রী যখন রাস) করতেন 
কবি তখন জাল্াঘরে মোড়া পেতে বসে লানা- 
রঙ টিশস আমার । 

মুগালিনীর অকালমৃত্যার পর রবীন্রনাথ, 
বু বছর নিযামিষভোঙ্গী ছিলেন। কোন 
কোন সময় অন্ন ত)গ করে ছোলা-ডেঞ্জানো 
মু-ভেজানো খেয়ে দিন ফাটাতেল। পল্লা্তীয়ে 
বজরায় থাকায় সন গৃহিণী বিহীন সংসায়ে 
ওটামল, দৃধ, ফল ও কাঠ সবাঙ্ছি ছাড়) কিছু 
ছেতেন ন।। য় তত্র গরীব হাতের 
বহুরকম [মক্ট খেতে জড৪ রবীন্রনাঘ স্ী- 
বিয়োগের পর একবার বললেন গাতাঁর 
আমান, “ঘরের মিষ্ট আর আমার লঙ্র 
নেই। 

রবীন্দ্রনাথ কেমন পোশাক 

পরতেন 

সাধাঃণত কাঁধ পায়জামা ও চিলে জামা 
শয়তেন, উংলব উপলাক্ষে গয়দেয ধুতি, চাদয়, 
শানজাবি আয় বিদেশদ্রমণে আখার উঠ টুপি 
ছল বিখ্যাত । গোলাপ ফুলের নত গায়ের 
রঙ ছিল, উত্তপ্ত ছিল ছ'ফুটের বেশি। সব 
গোশাকেই মানাতো। ॥ 

পোশাকে রবীন্রনাথ বলোছিলেন 
দেহ শানেছ তান'॥ খেয়াল রাখতেন তান 
যেন গানকে না। ছাপিয়ে যা অর্থাৎ পোশাক, 
ইন দেহকে ছড়িয়ে "আমা দেখো" না বলে। 
ঠা আলখান্লা আর পাজাগ। পার আসক 
অনেকে মনে করতেন নেহাতই কবর খেয়াজা। 
অনেকে আংযায় বাঙ্গ করে বলতেন 
বিজাতীয়? কাক বলতেন, ঠাকুর পাবার 
একদ। লযাব সরকারে প্রভাবশালী ছিলেন, 
তারই দৌলতে মোগলাই সজসজ্জ। ও আদব- 
কায়দ। ডাদের ঘয়ে ঢুফে পড়ে । তবে সাহেব 
পোশাংক ছিল তার ঘোর অরুঁচ। 

খুতি চাদরে তাকে ঢমংকার আলাতে।। 
একবার হরিচয়ণ বন্দো।পাধ॥ায়ের পত্তী ডাকে 
ধাঁ না-পরার কারণ জানতে ভাইলে [তিনি 


বলেন, 'তোগর। তে। আমাকে এএকম ঝাড়য়ে 
যলে।] ধুতি পরবে কি কত লাট।-ক্ষে 
কৌচগা, কে পাট করে। এ সব দুঃখেই তো 
বালিশে ওয়াড়গুলে! পঞ্ে থ/কি ॥' 


রবীন্দ্রসংগীতের অন্দরমহল 


এ এখন পস্ত পাওয়। রবান্রসংগী:তে সংখা 


আনুমানিক দু'হাজার দুশো বাণেখানি। 
তাযমধো আঠ]কোশে। লববইটি গানের সযালীপ 
আছে। আযও ম্বএখিশির সন্ধান পাও। 
ছোট ১৪০টি শ্বঃলীপি হারিয়ে 


রীন্রনাের লেখ প্রথম গান সম্ডধভ 
'গগলের থালে রাবির দাঁপক ভঙ্গে'। আবি 
তেয়ে। বছই বয়সে ১৮৭৫ সালে এই গানটি 
কনা করেন। খালটি শিখশুকু নানফের 
একটি ভঙ্জনেছ অনুধাদ । উঃ পদ মৌল 
গান (অর্থাৎ কথা ও সুর দুদিক থেকে): 
নীরব রনী দেখে। অগ্র ছোহলায়' ১৮৭৬ 
সালের আগে লেখা । 

রবাত্রসাথের রাঁচিত শেষ গানটি হল 
“এ মহামানব আসে । তবে “হে নৃডল)দেখা 
দিক আরতায়' ভার অতিপ্রাসদ্ধ এই শান 
সুরযোজনার ক্ষেতে ঘধীনভ্রনাথের সবশেষ 
রভনা। এটির সুর রচনার আঁরখ ১৩৪৮ 
বঙ্গান্দের ২৩ বৈশাখ ॥ এ বহুরেই ২২ আবণ 
কবি প্রয়াণ ঘটে ॥ 

যেমন প্রশ্ন তেমনই জবাব 

একবার একটি ছেলে ঘ্ীন্রনাথকে ডিন 
লিখে জানতে চেয়েছিল, ডিমে আ)যিন বঙ্গ 
হয় কেন? নিকাহ বগলে ক্ষান্ত কি ও 

বাবে কবি লিখলেন “বটেই তো! এন 
গাছে আশ লেখোঁছ বলে তো হনে হু না। 
দা গোলগাল-__এস। আলুর মতোই তো (" 

একজন রীভ্রনাথকে চিঠিতে িখোছিলেন, 
'শুনোছ দাড় রাখলে মানুষ দা্ঘাযু হয়। 
আপান দন্ত রেখেছেন__সগুতরাং এ বিষল্পে 
আপনাঘ আভিমত কি জানতে চাই 

হবানিনাঘের জহান হ 'দাড়ি রেখেছি এবং 
দী্াহু হয়োছি__ কন ন। দুযেজ। মখ্যে ফোন 
কার্কারণ সম্্ ্রাছে কিন কিন্তু বিপদ 
এই যেঃযার। বপ্পায়ু হয়, দাঁড়ি তাদের বাহুল। 
অর্জন ক€তে সময়ে না_ ফাসেই উলটো দিক 
থেকে পির হুল যাচাই কাজ উপায় নেই ।' 

একজন ভগ্ুলোক চিঠি লিখে জানতে 
চেছ্ছোছলেন রবীন্নাথ ভুত বিশ্কাস ভরেন 


কিন।। গ্রসঙ্গজমে ভদ্রলোক জানিঘেছিলেন 
[তিনি নিজে ভুত বিশ্বাসী এমন ক পক্ষে 
ভুত দেখেছেনও । 


পঞোন্তর়ে রলীন্দরনাথ লেখেন, "বিশ্বাস 
কার ল। কারি, ভার দৌবায। টের পাই বৈকি 
মাঝে মাঝে॥ লাহিতো পিটিকুসে সই 
এফ এক সনদ তুমুল গামা ছুড়ে দে 
ওজা। দেখোছিও ভাবশ-দেখতে শুনতে কিনতু 
ঠিক মানুষেরই এভ্ে।' 


নোবেল প্রাইজ পাবার খবর শুনে 

রবীন্লাথ নোবেপপ্াইঞ্জ পান ৯৯১৩ 
সালে। নগদ অথ্থমূগ। ছিল এক লক্ষ হিশ 
হাজাজ টাক)। সে সয়ে শযাস্তনকেতনের 
ব্ষঃযাশ্রনে চলাছিল দাহুণ অথসংকট। শা 
নরদমা ও জালনিকাশনেনজ বাসগ্থা লা করলে 
আশ্রামকণের স্াগ্থাভাসর আশংকা দেখা দিত । 
আশ্রমের নিব নেপাজচন্র রায় ও রবীন্নাথ 
সে জম্পর্কেই আলাপ করছিলেন একটা 
গ্রাগায় দাড়িয়ে) মুলে হাত নেড়ে জল- 
/শনেয় কাস্পানিফ নদগলিহ পান 


বানাচ্ছেন । তা সম্পন্ন করতে লাগবে 
কয়েক পক্ষ টাকা । কিন্তু টাক। কই 2 

হঠাৎ দেখ। গেল গলদঘ॥ হলে সু 
আসছেন সি এক এন । বোলপুয় স্টেশল 
থেছে সরাসারি ছুটি এসে তান উত্তোজত 
কণ্ঠে জানাল্নে, রবীন্্রপাথ লোবেল প্রাইজ 
পেযোছেন, এইমাত তাততার্ভা এসোছে। 

আশয়ার মে তপম নোবেল ঠাইজ বিজয়ী 
িছ্ুমাত বিচালিত ন। হয়ে আশ্রম সাঁচব্ে 
বললেন, “এই দেখুন নেপালবাবু, আঃপনায় 
নামার টা এসে গেছে 

মুখে মুখে ছোটদের গল্প 

শাস্তিনিক্তেনে একাদন দুপুরে একটি 
ছোট মেয়ে ও তার পিছনে একটি ছেলে এসে 
গ্যাড়রোহিল রবীন্রনাথের ঘয়ের জানলায়। 
কাব বললেন 'ভেত্তরে আল্'। গুটি গুটি 
এলো দুঙ্ধন ৷ মেয়ে!ট লো, 'একটা গল্প 
বলবেন 2 হো। হে। বয়ে কার হেসে বললেন, 
8; এই কথ 1 আঙ্ছ। শোন সেই আতপ 
শান্তির দিনের কথ), যখন বাঘের পান 
খেতে / পান খেতো গেজে দিতে) কে” 
্রশ্থ করলে। মেট । “সেজে দেবার ভাবনা 
কি, মণিকা, ঝর্না, শান্ত কত মেয়েই তো 
খাঞ্চতে। বাঘের গুহায় ।' জধায দিলেল। 
চোখ বড় বড় করে দুজনে বললো, 'ক 
সর্বনাশ, খেয়ে ফেলতে। বাঘ ৮ খাবে ফেন', 
সঙ্গে সঙ্গে কাঁবর উত্তর। 'একে মহানুভব বাঘ, 
তাতে খান সেজে [দিত থে। কিন্তু এই যে 
সদাশয় ঝাঘ, এ কিল জ।ানস।? এফাদন 
পান 15বুতে চিবুতে সে ঘুণিয়ে পড়লে! 
এদিকে সতাধুগ শেষ হয়ে কাঁজধুগ এনে 
পড়লে।॥ ঝর্ণা, মণিকা, শাল্তার। যে হার 
পাখা হয়ে উড়ে চলে গেল আকাশে । পানের 
বাটাটা্, তায় নিযে চলে গেল সঙ্াবু। 
তাপ জাগলো দে । জেগেই হলল, পান 
লিয়ে এসো । কিন্তু ফে পান আনবে? 
যাঁণক। ঝনীাও নেই পানের বাট1ও নেই। 
রাগে গরগ্ধ কৎতে করছে দে এসে ঢুকলো 
মানুষের পাড়ায় ।  তাতপন্জ থেকে যাকে 
পেলো। তাকেই খেয়ে মুখ লাল করতে 
লাগলো । গান তো৷ খেতে হবে 

শ্রোত। পুটি খুব খুশী । ছেলেটি খাট 
গলায় বললো 'বুঝেছি, মানুষ হয়ে গেলো ।' 
"ওই তো [ঠিক বুঝোছুস'। বলেই উ/ক।গ যন 
দিলেন কাঁব। 

রবীন্দ্রনাথের তৈরি পরিভাষা 

রীন্্নাথ ডর নীর্ঘজীবনের সাহণ্) 
সাধন। এ আলাপ আলোচলায় বহু ইংয়াজ, 
শন্দেঃ পরিভাষ। তোর ফরেছিলেন। তার 
মে থেকে আমাদের নিত্য্ত পারচিত ও 
বহু প্রচলিত বেশ কিছু শব্ধ এখানে দেখ! 
যাকে । এসব অনুবাদ যে রযীন্্রলাথের 
বালানে। ত। আমর। কতটুকু জানি 2 

855075008 হ. নল্দনতবুঃ 44151৩- 
আহ আইজ, 83068100702 পট- 
ভামক।। 08107081 £ দিনপঞ্জী, 0871- 
95819 হ. অভিভ্ঞানপত্র।  0180745 £ 
সম্মেলক সংগীত, 0০711011613 নিয়ামক, 
09790781007. £ প্রসতা.. 001045 হ 
সংস্কাতি, 6799960 4 কাগণ্তা, 6409. 
নাও 2 চরমপন্থী, [৪117618 জোতদার, 
1515110519005 8 তাংঙ্ষ পিক, 1185118- 
হা হ সান্সোহন। 1100971 ॥. আধুনিক, 
লি৪0 18/28 : ল।লাফিতা। 96009195810 
নহজগরণ, $816-0০5811079171 & স্মায়ত- 
শাসন,০9/5 2 শ্। 


মাস ছয়েক আগে খবরের কাগজের এক 
অনাদূত কোণে বেরিয়েছিল ছোট্র একটি 
-শলাচিকিৎসার খবর 8 বামগ্রনট সরকারের 
তথয ও জনসং্কাতি দফতর নিয়ে নিচ্ছেন 
গশ্চিমবঞ্গের রবীন্দ্রভবনগু?ল শিক্ষাদ্ফতরের 
কাছ থেকে । এর সরল মানে, শিক্ষা 
ঠিকভ।বে রবা্রভবনগুলি পাঁরচাজন। করতে 
বার্থ হয়েছেন এবং বর্তগান সরকার রবীন্- 
ভবনগৃলিফে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
মফস্বল এলাকায় একটা নতুন কাধক্রম ও 
সাংস্কৃতিক বাতাবরণ সৃষ্ট করতে চান। এ 
ঝাপারে পাকাশাকি সরকায় াদেশ ও 
কাযক্রম ঘোষণা কদ্দুর এবং শিঞ্ষাদফতরেরই 
ঝ। বন্তব! বি সেসব জটিল সমস॥য় ন। গিয়ে 
বরং পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্রভবন ঝাপারে কিছু 
সুলুকসন্ধান নেওয়া ভাল।  প্রসঙ্গরুমে 
খলফাতায় রবীন্রসদন সম্পকে নানা তথ্য 
জানতে ইচ্ছে করে। এই সদন অবশা 
কোন অজানিত কারণে সম্ভবত তথাদফতরে 
যাচ্ছে না, থাকছে শিক্ষাদফতরের এিয়ারে ॥ 

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উদৃঘাপনের এক 
বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের মহাকরণে গঠিত হয় 
ছরবীন্রনাথ ঠাকুর শতাধিক সমিতি'। তার 
অবৈতাঁনক সচিব ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত 
আই সিএস সুকুমার সেন। শ্রীসেন তার 
চিঠিতে [বাভন্ন জেলা কতৃপক্ষকে জানান 
(নমবর 155 (15)-78-7- 0. ০ 08150 
058108115, 015 2601 45011 1960) £ 
রাজা কামটির গৃহীত তিন পায়ের অনুষ্ঠান 
সূচীর সঙ্গে সঙ্গত রেখে যেন জেল। কথিটি- 
গুলি রবীন্দ্র শতবর্ষ উৎসবের জূগী প্রণয়ন 
করেন। রাজা কমিটি ঘোষিত গুথম 
শাায়ের এশায়ো নমবর গ্রস্তাবাট ছিল £ 
15011711871 10108 1800065150 10. 
95180151 20101101187 11. 08105 
৪10 0790710ট 19৮/9 178710 ৪1057 
1115 19991. 

সয়কার যেখানে ঢাকে কাঠি দেন সেখানে 
আমলার খুষ তাড়াতাড়ি নেমে পড়েন সরে 
তবে ১৯৬০-৬১ সালে সব জেলার 
ম।জিসট্রেটই যে সমান কমদক্ষ তথা রবীন্র- 
মনন্ধ লেন তা নয়। ফোন কোন জেল। ৫ 
মহকুমায় বাঙালী জনগণের প্রাসদ্ধ অস্ুদ্ধন্র 
ও ক্ষমতার রাগনীতিও ছিল। তার নিট 


ফল, আময়া আজ দেখছি, (১) কলকাতায় 
রবীন্দ্রসদন ও মফসুলের রবীন্দ্রভবনগুগলর 


জনা এক কোটি টাকায় গুপর বায় হয়েছে এ 
আজও নিঃসায়ে বায় হচ্ছে (২) কোথাও 
টারগেট সময়ে রবীন্দরভবন টার হয়েছে 
(কৃফনগর ), কোথাও তার হতে আঠাযো। 
বছর লেগেছে (বহরমপুর )) কোথাও 
স্থান. নির্বাচন হতেই দশ বছর 
( উলুবেড়িয়। ), কোথাও তোক্স হয়েছে রবীন্দ্র 
ভবনের ফলক-লাগানো সিনেমা হল 
(শালাকয়া), কোথাণ বস্তুর নোংর। পারবেশে 
রবীন্দুভবন (শ্রীরামপুর ) এবং কোথাও 


বীন্দ্রভবনগুলিতে 


পরিবর্তন নিউজ ব্যুরো 


অসম্পূণ ব্রবীন্দ্রভবন। (৩) বোশরভাগ 
যবীন্দ্রভবনই ন15-গানার তীর্ঘস্থল, আমল।- 
তন্তের ধামা-ধরা। রবীন গবেষণ। গু শিক্ষাক্রম 
থেকে বহু দূরে এবং সামঠিক িনেধা হল 
অথবা সরকারণ ও রাঙ্গনৈতিক সম্মেলনের জনা 
ভাড়াটে হলে পরিণত হয়েছে । যাইহোক, 
মহান রবীন্দ্রনাথের নাগের সঙ্গে জাঁড়িত, 
বহাবধ আদর্শঝাদী কাকলাপ করতে অঙ্গীকার- 
বদ্ধ, জামাদের দেশের রবীন্দরভবনগুলি রবীন্র- 
শিল্প সংগ্কৃতি প্রসারে কতখানি বন্তশীল ও 
মানুষের কাছাকাছি এইপব ছ্বানতে আমরা 
হাজির হলাম অনেকগুলি জেল। ও মহকুমার 
রশীন্দ্রভবনে। তারই একি সথাক্ষপ্ত 
প্রাতবেদন গেশ করা যাক। 

লিল টিপা 


আমলাতন্ত্ের নিলজ্জতা 


রা “জ্্ 
দূর থেকে কৃফনগর রবীন্দরভভবনের অনেক 


সুনাম শোনা ছিল। খুব পরিষ্কার পরিচেন। 
সুন্দরভাবে সংরাক্ষিত। প্রচুর অনুষ্ঠান হয় । 
ভবনের 9860 বিষয়ে আমাদের হাতে 
ছিল এক মুর প্রস্তাব ১ 451210 0০৬/7 
0৮016. 01497 1০ 204-7. (9) 
08150 016 181) ২101/ 1961, ০ 
1019 30৬91017911 01 04951 86991 
0 078. £00081101।  0881101601 
(05510107797 8191101), 079 
99105810881, 10715107299 
178 961/8 85 06171169101 016 
10101708107 07 10181) 00111019, 
1181510, 02173, 001051  75- 
9895101, 610 8170. 190188106 
8771818171711... 505091  511953 
10010 08 01৬97 10 8. 5/51877910 
9000/ ০1 94017013- 38110/5, 
581795610, 1911158, 91০. জানতে 
চাইলাম এই লক্ষ। কতখানি রৃপায়িত হয়েছে 2 
উত্তরে জানা গেল সবই ফর । এখানেও 
সেই নানা রকমের সংস্থাকে হল ভাড়া৷ দেওয়া 
আর হরেকরকমবা আনষ্ঠান। এবারে 


হালাফ রবীন্বভবনেয় গারচালনায় কর্থক ও 
মাণপুরী নাচ. শাস্্ীয় ও রবীন্্সংগাত নজরুল 
গীতি ভিপলোম। কোরস ঢালু হয়েছে। 
সাতঙন শিক্ষক শিক্ষিকা ও এক্রন অফিস 
অাসিসট।ানট এ বাবদ ৫০ টাকা করে বেতন 
পাচ্ছেন। ছাত্রছাত্রী সংখ মোটামুটি মাত 


এগারোজন । 
নতুন বাংল। বছরের প্রথম দিনে আমঞ্পা 


যখন কলকাত৷ থেকে কৃষ্ণনগর রবীন্দ্র ভবনের 
সামনে এসে দাড়ালাম তখন ভবনে রাজ। খাদ্য 
ও সরবরাহ বিভাগের বাক সস্মেলন হচ্ছিল 
তিনাদনঝাপী ॥ সমস্ত ভবন পতাক। আয় 
ফেসটুনে জোড়। নিহত শহাঁদদের স্মৃতিতে 


নিমিত এক বিরাট বেদী। এখানেও ভাহলে 
ভাড়াটে বাবসা 2 


প্রশ্নোত্তরে জানা গেল এখানেও আধা 
সরক।ঁর ও সরকার সংস্থার সভা হয়, মাঝে 
বেশ কিছুকান িসিনেমাও চালিয়োছিলেন 
জনৈক ঝাবসায়ী, স্থানীয় নাটাদল তাদের 
নাটকের প্রয়োজনে কাবারে নাচয়োছিলেন। 

তবে আশ্চর্য লাগলে। এখানকার রবীন্দ্র 
ভবনে আমলাতন্রের দারুণ দাপট দেখে। 
শোন। গেল, জেলার সর্বসাধারণ বেশ মোটা 
অগ্কের ঠাদ। দিয়োছিলেন ভবন নির্মাণে । 
কিন্তু ভবনের লবিতে সায় সার লাগানে। 
রয়েছে শ্বেতফলকে জেলাশাসকদের নাম 
সাত । আম্চর্য ব্যাপার । সহরেয় বিশিষ্ট 
সংস্কাত চর্চাকারী কৃতী বাকিদের কি কোন 
দানই নেই রবীন্দরভবনে ? একটি শিলাফলকে 
জনৈক জেলাশাসক 'ঝালকনির ভান্তিগ্রপ্তর 
স্থাপন' করেছেন লেখ। রয়েছে । প্রথম গুন, 
বালকানির ভান্তিপুস্তর ঝাপারটি ক্ষোন বনু ॥ 
দ্বিতীয় গুশ্ন। সেই ঝালকান কোথায় 2 উত্তর £ 
অশ্বাডস্ব। 

রবীন্দুভবনের আর্ক আবস্থ। ফেমন 2 
প্রীতি মাসে & থেকে ১০টি অনুষ্ঠান হয়। 
ভাড়া আড়াই ঘণ্টার অনুষ্ঠানের জনয ১৪০. 
টাকা, সাড়ে তিন ঘণ্টায় ১৮০ ট্রাকা, সাড়ে 
[তিন ঘণ্টার বোৌশ হলে ২১০ টাকা । এছাড়া 
জেনারেটারের জন বাড়াত ৫০ টাকা । হল 
ভাড়া খুব বৌশ নয়কি ? চ্থালীয় লাট/কমাঁর। 
বললেন, “আমর মরে গেলাম" তামরা 


পরিবর্তন ৩০ 


'জানতে চাইলাম, স্টেজ ইকুইপমেনঢ কেমন 2 
উত্তরে তার। বললেন, 'মাইক নেই, স্পট নেই, 
|ডমার নেই । আছে পাচট। ছেঁড়া স্কাই, একট 
ছেড়া সবুক্জ পরদা। একট। সাদা পরদ) 
আছে তার ধোলাই খরচ ৩২ টাক। জম] 1দলে 
তবে ইউজ করতে দেয়। সব আমলাঝজি । 

রবীন্দ্রভবনে আমলাঝ/জি কথাট। কৃ্লগঞ্জে 
অনেকের মুষে শুনলাম । একেবারে গোড়। 
গান্তন থেকেই নাক ভবনেয় কর্তৃত্ব ও কাঞ্জকর্ম 
শল্তহাতে চালিয়েছেন গ্রেলাশাসকেয়া । ভাদের 
হুইম আর আবিবেচন। রবীন্দকতবনের সবাঙ্গে । 
ভবনের পেছনে অনেক হাজার টাক। বয়ে 
তোর হয়েছে শিশু উদ্যান যেখানে শহরের 
ক্কোন শিশু আসে ন)। ভবন প্রাঙ্গণের পশ্চিম 
দিকে অজস্র টাকা ঝায়ে গড়ে উঠেছে শহীদ 
বাগ। রবীদ্দুভবলে শহীদবগ কেন ই 

গত বছর জাতীয় শ্বপ্প সন্য় সংস্থা থেকে 
নদায়। জেল! যে পুরগ্ঞার পায় তার থেকে 
জেলাশাসক রানু ঘোষ রবীন্দ্রভবনকে ২৫,০০০ 
টাকা দেন। সেই টাক। ফিক্সড ডিপোঞ্িটে 
আছে। ১৯৭৯ ও ১১৮০ সালে বামফ্রলট 
সরকার ভবনকে দুবারে ৯০,০০০ এবং 
৫০,০০০ টাক। দিয়েছেন। এত টাকা [দিয়ে 
কি হচ্ছে, এখানে? শুধু বছরে একবার 
্নবীন্্জয়ন্তী করে দায় উদ্ধায়ট শাঠাগার 
কই রবীন্ত্র্ট। গু গবেষণা কোথায় ? 
আলে(চনা সড়া হয় নাকেনঃ শহরের 
সংস্কাতসেবীরা উপোক্ষিত কেন; দুল।খ 
টাকারও বেশি খরচে এতবড় ষে রবীন্রভবন 
হল, সংস্কাতি সচেতন কৃফনগর শহঙ্সে তাক 
'ভাঁমক কতটুকু? উত্তর পাইনি। 


কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবন 


৭০৮ 8৫ ফুট যক্চ 2:8০ ফুট ১:৪০ ফুট 


আসল সংখ্যা £ ৬২২.। 
২:৫৮১০০০ টাকা! । 


নির্মাণ ব্যয় £ 


কৃষণনগরের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক সাগতি 
বছর দুই আগে রবীন্দ্রভবন কতৃপক্ষকে নম্ম 
দফ। দি সনদ পেশ করোছলেন। তার' 
ভাত্ততে জেলাশ।সক এক 'স্টাঁড টিম' গঠন 
করেন। এখন সেই টিম ও তার কাকলাপ 
[বিশ বাগ জলে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
শিক্ষাবভাগ তার এক সারকুলারে (০ 224 
£01৭ (9) 05150 18.1.61 ) যে কার্ষ- 
বাধ কৃ্ণনগর রবীস্দুভবনে চালু করতে নির্দেশ 
দিয়োছলেন তার মধ্যে অনাতম ছিল 'ক) 
অপেশাদার নাট।সংস্থাগুলকে উৎসাহ দান। 
4) রবীন্দ্ুভবন পরিচালক সমাতি রবীন্দ্রসংগাঁত 
সাহিতা, নাটকের জল! স্টাডি সারকেল 
রাখবেন এবং কৃফনগরের নৃত্য ও সংগাঁত 
প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে রতাক্ষ ফেগাখেগ 
রাখবেন । গ) িশু চলাচ্চহ দর্শনের 
বাবস্থা করতে হবে।' আমলাতস্রসোবত 
কৃকনগর রবীন্দরততবন দু দশক ধরে যেভাবে 
শিক্ষাদপ্তরের নির্দেশকে বৃদধানৃষ্ঠ দেখিয়ে যাচ্ছে 
তার থেকেই বোঝ। যাচ্ছে কেন রাজ] শিক্ষা 
দপ্তর থেকে রবীন্দ্রভবনগুলি পিছলে যাচ্ছে 
অন্য দপ্তরে । 


বাজার ও বস্তির মধ্যে 


রবীন্দ্রভবন 

রবীন্্ুনাথ মাটির কাছাকাছি আসতে 
চেয়েছিলেন 1ঠকই 'কস্তু তাই বলে [ঘাঁজ 
এলাকায় অবাঙালী অধু/িত নোংরা ৪ 
ঝগড়াঝ"াটির মধ্যে রবীন্দুস্বন 2 শ্রীযামপুরে 
ভাই ঘটেছে । টিনবাজারে রবীন্দরভবন। 
ভবনে তেলরঙে ভাকা একাটি প্তিকাত 
সয়েছে। দাঁড় আছে তাই ধরে নিতে হবে 
ওটি রবীন্দ্রনাথের । 

এই রধীন্দুডবন ঠিক সরকারিভাবে 
তোরি হয়ান। স্থানীয় এক প্রভাবশালী 


৮৬১৮-৫ 14১৮১৪৭8598 


কগগ্রেস নেতা নানান অবাঙালী চিল মালিকদের 
কাছ থেকে টাক। নিয়ে রবীন্দুভবল তোর 


কয়োছলেন। এঁনেতা বখন মন্ত্রী ছিলেন 
তখন ১৯৭৪ সালে ভবন সংষ্কারের জল! 


সিদ্ধার্থশংকর রায় ২৫,০০০ টাকা অনুদান 
মঞ্জুর করেন; ১৯৭৬ সালে মন্ত্রীমহোদয় 
দুটি কোমপানির সাহাযো নাকি ভবন সংস্কার 
করান ও একজসট গাখা জা/গানোর বাবস্থা 
করান! আগাতত ভবনের বার্ধক কাবক্রম 
হল রবীন্দুজয়ন্তী ও শয়তজয়ন্তী উদ্য।পন। 
কোন কোন বছর [বিবেকানন্দ বা নজরুল, 
জয়ন্তাও হয়। এছাড়। মাসে গড়পড়তা টে, 
অনুষ্ঠান হয়। তাতে আয় হয় ৫২০ টাক। 
মত। মাসিক বায় তিনশো থেকে চারশে। 
টাকা। একজন পারটট।ইম সুগারভাইজার ও 
একজন নাইটগারভ আছেন । বেতন একশে। 
টাক।। 

শ্রীরামপুর রবান্রভবনের ঘোষিত উদ্দেশ হ 
'রবীন্দ্রর্চ। ও রবীন্দরসংস্কতির প্রসায়'। সে 
ব্যাপারাট কতদূর? না, সেরকম ফোন 
সুযোগ বা কার্ক্রম বিশ বছরেও নেওয়। 
যাল্নি। তবে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছে আছে একটি 
রবীন্রপাঠাগায় তৈরি করবার, আলোচনার 


শ্রীরামপুর রবীন্দ্রভবন 
উদ্বোধন করেন ভারাশঙ্কর বন্দো- 
পাধ্যাক্স ১৯৬১ সালের মে যাসে রবীন্দ্র- 
শতবর্ষের সূচনা দিনে । নির্যাণ ব্যয় 
১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা । আয়তন 
২০০ বর্গফুট । মকর মাপ ১২০০ 
বর্ফুট ॥। দর্শক আসন ৩৬০০ । হল 

ভাড়া £ অনুষ্ঠান-পিছু ১৩০ টাকা । 


জনা একটি ছলঘর বানানোর । এজনে) খরগ 
হবে ৫৮,০০০ টাকা | স্কিম, প্লান, এসটিমেট 
সরকারকে পাঠানো হয়েছে বহুদিন। নো 
পিপ্রাই'। তাছাড়া ভবন সংগ্জরের জন্য 
দরকার ৬৯,০০০ টাকা । বামফ্রনট সরকার 
কান দিচ্ছেন না। ভবন ফামাটর সদসা 
লঙ্ষমাকান্ত সা বললেন, "ছু'চুড়ায় এখনও 
রবীন্দরবন তোরই হয়ান অথচ সরকার ছানার 
হাঞ্জার টাকা দিচ্ছেন । আর আমাদের তোঁয় 
রবীন্দ্রভবনে সংস্কারের জনে। টাকা দেওয়া হচ্ছে 
লা” 

স্থানীয় নাটাদল ও সাংস্কাঁতক কিছু সংদ্ছা 
আভিযোগ করলেন একটি বিশেষ রাজনোতিক 
দলের নেতাদের ধরলে কম টাকায় হলভাড়া 
পাওয়া যায়। ভবন কাঁমটির এফ সদসা 
বললেন, 'সবীন্দ্রভবনে লাটকের নামে পারটি- 
ঝাঞ্জি আময়। পছন্দ কার লা।' আমরা 
এবারে সরেজাসনে দেখতে ঢুকলাম শ্রীয়ামপুর 
রবীন্রভবনের ভেতরে । [টিনের শেড, ভাঙা 
চেয়ার, নোংরা দেওয়াল, আলোয় বাবস্থা 
অগ্রভুল। স্থানীয় একটি ছেলে বললো, 
'এখানে ফাংশান হলেই বাস্ত থেকে টিনের 
শেডে দমাদ্দম ই'ট পড়বেই । 


রবীন্দ্র প্রতিকৃতি নেই 


নদীয়া জেলার মহকুমা শহর রানাঘাট 
রবীন্দ্রভবনে মাকসবাদী ঝমিউনিসট গায়টির 
নদীয়। জেলা সম্মেলন ঘনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ 
সালের ৩৯ িসেমবর থেকে ৯৯৭৮ সালেয় 
২ জানুয়ার পরস্ত । এছাড়া ১৯৭৯ সালের 
১০ ও ১৯ ফেবরুয়াঁর অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য 
কো-আরাডনেশন কমিটির ষষ্ঠ জেলা সম্মেলন। 
একদা 'আলো। দেখা নামে একটি নাটকে 
এই মণ্টে কাবারে নাও হয়েছে। বলার 
কিছু নেই। কেননা রানাঘাট রবীন্দরভবনেয় 


কোথাও 'রবীন্দ্রভবন' কথা কাঁউট লেখা নেই। 
রবাভ্রলাথের ছাব ঝ। গ্রাতমুর্ভও নেই । তাই 
প্রশ্থ জাগে, ঠিক কি উদ্দেশে এই রবীন্দুভবন 
হয়োছিল 

য়ধীন্দুভবন তোরিয় সময় কর্তৃপক্ষ কায়দা 
কয়ে মহকুমা গ্রগ্থাগারটি ভবনের একটি 
অন্বস্থাকর অংশে টেনে নিয়েছেন এবং সেই 
সুবাদে টেনে নিয়েছেন মহকুমা গ্রন্থাগার 
নির্মাণের জলা ধাষ 9০ হাগার টাকা । এখন 
রবীন্দুভবনে অনুষ্ঠান থাকলে গ্রন্থাগায়ের কাজ 


কে ওঠে । গ্রন্থাগার কর্াঁরা বান্ত হয়ে 
গড়েন অনুষ্ঠান সামাল দিতে । জানালেন 
এক ভূত্তভোগা। 


এই ভবনে মাসে গড়পড়তা চারটি শে 
হয়। প্রাত বছয় 'বাভল্ন সংস্থার সাহাঝে 
সাতদিন ঝাপ রবীন্দজযন্তী হয় এবং হয় 
কাঁবমিলন উৎসব ( রবীন্দুনাথ ও নবীনচন্দেঃর 
লন স্মরণে )1 গবেষণা ও রবীন্দু5ঠা 
প্রকল্প কিছু নেই । রবীন্দুভবন কাঁমটির 
যষোলজন সদস।! আছেন এবং আছেন একজন 
টেকাঁনক॥াল তা।ডভাইসর । জনৈক মহকুম৷ 


রানাঘ।ট রবীন্দ্রভবন 
জমির পরিমাণ £ দোয়1 ৩১ কাঠা । 
উদ্বোধন £ ৯ই মে ১৯৬১1, 

নির্ম।ণ ব্যয় £ ১,১৪১৫৩৮ টাকা । 
আসন সংখ্যা £ ৫১২. 


উলুবোঁড়য়া রবীন্দ্রভবন এখন যে অবস্থায় | চত্রাদং ঘোষ] 


শাসক একদা জনসাধারণের কাছ থেকে দু' 
হাজার টাক। তুলে দিয়েছিলেন রধীন্দভবনকে। 
বামফ্রনট সরকার ভবনকে অনুদান "দিয়েছেন 
৩৫ হাজার টাকা । সে টাক৷ খরচ হয়ান । 


ভবনে এই মুহুতে করবার গত আনেক 
কাদ রয়েছে ।  রানাঘাটের বিগ়াজিশটি 
সাংস্কৃতিক সংগঠন এফযোগে ভবনের সভাপাতি 
মহকুম। শাসককে যে দ্াব সনদ গে 
করেছেন তার ৪২ দফা সবাইকে হতচাঁক্ত 
করবে । বল হয়েছে, পুরুষদের গ্রীনরুমে জল 
গড়ে। আগ্মনির্বাগক বাবস্থা নেই। ভবন 
অলিন্দে ব। বারান্দায় রবীন্দুন।থের মর্সরমনি 
স্থাপন ও 'রবীন্দডবন' নামাংকীন জরুরী । 


উল 


সাইকেল স্ট্যানড চাহ ।  অপনংস্কাতমূলক 
অনুষ্ঠানের জন হল ভাড়া দেওয়া চণবে না । 
কিন্তু আসল দাবি অনুচ্ঠাঁরত | ববীন্দু 
পঠনপাঠন, রধীন্দচ্া। রবীন্দশপ্প শিক্ষা- 
কেন্দু কয়ে তুলতে হবে রানাঘাট রবীন্দু- 
ভবনকে । 
না ঝা গত 


হবে হবে, হচ্ছে হচ্ছে, 
হবেই হবে 


| 
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অবশেষে উলুবোড়িয়ায় রবীন্রডবন তোর 
হচ্ছে লকবাজায়ে । কোথায় হবে তাই ঠিক 
কয়তে এখানকার জনসাধারণ এফ দণকের 
বোশি সময় নিয়েছেন । এর মূলে মফম্বল 
শহরের স্থানীয় আগুলিঝ রাজনীতিয় পাচ । 
প্রথমে ঠিক হয় বাজার পাড়ার ভবন হবে। 


উলুবেড়িয়া রবীন্দ্রভবন 
জমিঃ সরকার প্রদত্ত সাঁড়ে চার 


বিঘা । আয়তন ৪ ১০০ ফুট ৭৫ ফুট। 


মঞ্চ 8 ৬০ ফুট ৮৬০ ফুট । আসন 


মংখ্য। 8 ১২০০ । 


জমি দেন জগবন্ধু সাকার । তারগরে 
এগিয়ে আসেন উলুবাঁড়য়া কলেজ কতৃপঞ্ষ । 
কলেজ চৌহাদ্দর মধ্যে ঝবীন্্রভবন করবার 
গরস্তাব গঠে। নানান টালবাহান। চলে । 
আদালতে একাটি গাএলাও ওঠে এই নিয়ে। 
শেষ পধন্ত ১৯৭২ সালে সিদ্ধান্ত হয় 
লববাজারে । রবীন্দুভবন হবে । কনসপ্রাকান 
কামিটি গঠিত হয়। কাছ শুরু হয়েছে ৯৯৭৬ 
থেকে । টারগেট্ ছিল ১৯/০ সালের মার6 । 
বোধহয় এবারে হল না। কাজ 5গছে 
ডিমেতালে । তবে আধানির্িত এই ভবনেই 
স্টেট ঝা্কের একটি সমোলন ও একটি 
দলের রাজনোতিক সভ। হয়ে গেছে । 

সম্পূর্ণ হলে উলুবেড়িয়ার ভবনটি সভ্বত 
পশ্চিমবঙ্গের জেলা ও মহকুম। রবী*্ুভবন- 
গুলির মধো বৃহন্তম বলে গণ। হবে। প্রথমে 
দ্ধিম ছিল এক লাখ টাফার। এখন 
গড়িয়েছে দশ লাথ। পূর্বতন পিক্ষামন্তী 
মৃত্ায় বন্দ্যোপাধ্যায় দু' লক্ষ টাফা দিয়ে- 
ছিলেন। জেলা প্বপ্গ সয় পুরঞ্চার থেকে 
গাওয়া গেছে দু' লক্ষ টাকা । এছাড়া 
নমাণ সম্পূর্ণ করার জনয এক লক্ষ টাকা 
সাহায। ও দু' লক্ষ টাকা খণের সারকুলার 
অনুযায়ী এক লক্ষ টাকা এসেছে । হয়ত 
এ বছরেই কোনাদন উলুবেড়িরার বিশাল 
রধাল্দুভবনের নির্সণকাজ শেব হবে। তারপর 
এই বিরাট মণ্গুহে কি হবে ফেউ কি জানে 2 


ভবন 


বেড়ালট। বার হলে উলুবোড়িঝায় ।-গুখান- 

কার রবীন্দরভবন |নর্নণের একজন কর্াব্াস্ত 

বললেন, *৯৯৬১ সালেই আমরা এখানকার 

রঝান্দ্র ভবনের জনো। ৫০/৬০ হাজ।র সংগ্রহ 

- করে ফেলোছুলাম। তার থেকে একটা বড় 

অংশ হাওড়ার এক প্রভাবশালী নেত। ও মন্ত্রী 
নিয়ে যান জেল। রবীন্দ্রভবন করবার জন।।' 


তে চাইল।ম হ।ওড়ায় জেলা রবীন্দর- 
ভবনটি কোথায়? জান। গেল, শালকয়ার 
শিঝানী [সনেম। হলে । আশ্চর্য ঝাপার ! 
ক্যামেরামা।ন লিয়ে আমর) পৌছে গেলাম 
অকুচ্ছলে । সরু গাঁলর মধে! দসিনেম। হল। 
অধাঙ্খাল এলাকা । কাছাকাছি কোথাও 
চোলাই অদের ঘণটি আছে বোধহয় । গন্ধে 
মালুম হচ্ছিল। শিবানী সিনেমায় চলাঁছল 
“এ মারকা হিন্দিছবি। িনেম। হলের 
সামনে কলম হো।িডের পাশে স্ষেত্পাথরে 
রবীন্রসদনের 'বেত্তান্ত' জানা গেল। বিধান 
চন্দ্র রায়ের দ্ধায। [ভিত্তিপ্রস্তর স্থাীপত ও তাজায় 
কুমার মুখোপাধ্যায়ের দ্বার। উ্ধিত এই 
রবীন্দ্রসদনটি কোথায়; তার কাজই ঝাকি? 
একই অঙ্গে এত রুপ? সিনেমা-কাম-রবীন্্- 
সদন! উলুবোঁড়য়ায় রবীন্দরনতবনের আনা 
সংগৃহীত অর্থের সংহভাগ কোথায় গেল ই 


এসব ঠশ্ের আবাব না পেয়ে আমরা 
অধোধদনে চলে এলাম । রবীন্দ্রনাথের 
নামাঞ্কত এমন অপমান এদেশেই চঙ্গছে এবং 
চলবে 2 
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ভদ্রলোকের রবীন্দ্রচর্চা 


খিলেকর। আদ্দির গানজাব, সৌখিন 
শাজামা, ঘাড়ে পাক্রডার, গায়ে ইনটিমেট, 
পাশে খরগোশের মত বউ জার সন্দেশের মত 
সারবান পু্। দেখলেই বুঝবেন রবীন্দ্- 
সনের দর্শক । আর রধীনুুসদনের অনুষ্ঠান 
মানেই “মায়ার খেলা", “চিতাগদা', শামা 
জাতীয় ঝাপার। কোন না-কোল সংগীত 
বিদ্/লয় বা গ্রুপ প্রযোজ্জিত এই সংস্কাতর 
য়েল৷ কলকাতায় লেগেই আছে । 

মফঃদ্বলের  রবীন্দ্রভবনগুলোয় বেখানে 
মাসে গড়ে চারটে থেকে ছটা শো হয় সেখানে 
কলকাতায় রবীন্দ্রসদনে মাসের তিরিশাদনই 
ফাংশন । মগ্টের তারখ পাওয়ার জানো 


রবীন্দ্রসদন, কলকাতা 

জযির আগ্রভন : ৯ বিঘা (২৮,৮০০ 
বর্গফুট) । ্রেক্ষাগ্থহের আয়তন £ ১ 
ভল! ৪,৮০০ বর্গফুট । দোভল! ২,৫৫০ 
বর্গফুট । মঞ্চ ঃ বিস্তার ১১৪ ফুট, 
গভীরতা ৫০ ফুট। 
৪,৫০০,০০০ টাকা! । 
১১০০ 


হুড়োস্াড়, ধর।ধার । ভাড়। সান্ধা অনুষ্ঠানে 
১ হাজার টাক, প্রভাতী অনুষ্ঠানে ৭৫০ । 
ঝ্ুপারখানা কি? আসলে কলকাতায় 
সেনটায় প্রেমে এত সপ্তায় এয়ার কনাডিশনড 
হল আর কই ? সংগ্কাঁত কে-সংস্কত, ববীন্দ্র- 
নাথ কে রবীন্দ্রনাথ, আবায় খাসা আউটিং, 
ফোয়ারার ধারে প্রেম, ফুচকা মুড়মশলা। ও 
কোয়।ঁলটির পানচ, খোপায় বেলফুলের গেল্লা। 
বাঙাল আর 1ক চায়? 

এদিকে ভখকালে। কার্যনিরধারক সাঁমাতি 
তাছে। আছেন ৭০০-৯১৬০০ বেতনক্ুমের 
প্রশামন আধকাঁরক (মফঃলগলে নেই ফেন?) 
ও অন॥ান। সহকারা? সামাতর/সভাগাত 
উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী, সহসভাপতি তখ। ও সংস্কৃতি 
[বভ।গের মন্ত্রী। আছেন প্রাথামক ও 
মাধামিক শিক্ষামন্ত্রী, দুই আই এ এস সাব 
এবং কলক/তায় [শল্প সংস্কাতি সাহত৷ ও 
রাজনোতক জগতের গুন গুনে কুঁড়জন 
সদসা। কিস ফলং অন্টযপ্তা। আসলে 
যথার্থ প্রান নেই। অথচ আছে শিক্ষা ও 
তথাদপ্তরের ক্ষমতার লড়াই। এখানে 
ঝাজনোতক পচে এম এজ এ বনে যান 
কবি। সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র 
জয়ন্তীর শিপ্পী ও বস্তা নিবাচনে অসকুত্ত ভোল 
পালটে যায় । 

সদন কর্তৃপক্ষ লীখতভাবে জালান 
দিয়েছেন £ 'জাতীয় রঙ্রশালা হিসাবে যবীন্- 
সদনের উদ্দেশা__রবীন্রনাথ ভথ। ভারতীয় 
ভাবধারার প্রচার ও প্রসার । আমাদের শিল্প, 
সাহা ও সংগ্কাতর উন্নয়ন ও উজ্জীবন 
ঘটানোই রবীন্রসদশের অনতম লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ! ।-'রবীন্রমদন পারফল্পনার যার! 
রূপকার উর) এই রঙ্গণালাকে একটি বিবিধাথ 
সাধক প্রাতষ্ঠান বুপেই গড়ে তুলতে চেয়ে- 
ছিলেন_নিছুক প্রেক্ষাগৃহমার রুপে নয়।' 
উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু ঘোষত উদ্দেশ। কতট। 
রূপ পেয়েছে? কলকাতা তথা সমগ্র পশ্চিম- 
বঙ্গের সমাঞ্জ ও সং্কাতক্ষেত্রে এই বাতানুকুল 
প্রেক্ষাগৃহ কি কি বাবধার্থ সাধন করেছে 
দ্বানতে ইচ্ছ। হয়। 

রবীন্দ্রসদনে একটি রবীন্প্রাসা্গক 
্রন্থাগায় ও গানের সংগ্রহশাঙল। আছে । কিন্তু 
সে সম্পকে কতজন অবাহত্তঃ এতবড় 
আডটোরয়ামে যে ফোন গ্রঃপ থিয়েটায় দর্শক 
সংগ্রহ করতে হিমসিম খেয়ে যায়। তারা 
তাই বেছে নিয়েছে আ]কাডোমি মণ | অবীন্দ্ 
গবেষণ। এখানে কদ্দুর জানতে চ।ইলে জানতে 
পারবেন £ 'সদনের উত্তর-্রাঙ্গণে ঠন্তাঁবত 
মুস্তাঙ্গন-মন্ডের সঙ্গে পারক্পিত তিতল 
ভবনে থাকবে গ্রন্থাগার, গবেষণ!কেন্্র রবীন্দ্- 
সগ্রহশ।ল। ইতি । গারকল্পনা রূলায়ণেকর 
পর গ্রন্থাগারটি ঝবীন্দ্র-গবেষণার কেব্দ্ররুপে 
গারগাঁণত হবে।* 

ততদিন আমাদের উদ্থান্ু হয়ে থাকা ছাড়। 
গত কি? 


ভারতবর্ষে যে ক'ছান মলীরঁদের নিয়ে 
আমাদের কৃঁষ্ট, সমাজ ও স্তর গ্রবস্ারা 
বিশেষভাবে চিন্তা ফরছেন তাদের অন।তগ 
রবীন্দ্রনাথ । এই হৈ চৈ-এয় মধে। একটি 
বিশেষ [বিষয় ছল রবীন্দ্িনাথে় প্রত ভালো- 
বাসা ও যথাযোগ। জঙ্মান প্রদর্শনের জন) যে 
কেনে ভাবে তার একটি আবক্ষ ব। পূর্ণ মৃি 
ক চাতত প্রতিকাতির প্রাতষ্ঠা। 

আমাদের অল্পে খুশি হওয়ার একটি 
বিশেষ মানাঁসক অবস্থা সবসময় কাজ করছে। 
মন্দকে ভালোর আলোয় দেখার ফস আমর৷ 
ভোগ করাছনা এমন নয়। একটু নজর দিন 
ছোটদের খেলনার 'দিকে-_সম্ভধত আমাদের 
দেশেই এমন খেঁচ বের হওয়া খেলনা নিশ্চিত 
ও পরময়েহে আগুত হয়ে উপহারন্রুগ তুলে 
দিয়ে শিখুকে কৃতাথ কাঁর। এর অর্থ এই 
নয় যে আময়। ছালে। খেলনা তোর করতে 
পারি না। আসলে 'চলে ঝচ্ছে' মনোবৃ্ডিই 
সুন্দর, সুগরু আয় রুঁচসম্মত রচন। থেফে 
আমাদের ক্রমাগত দরে ঠেলে দিচ্ছে। 
প্রতিকতর আলো$লাতেই - দেখুন_রান্ত।1 
ঘ।টে ফটো তোলার শাসংখা স্টুডিও | সেখান 
থেকে তোল! যে ছাব আগার হাতে তুলে 
দেওয়। হল আম তাতেই খুঁশ; তাতেই 
আমার হাব তোলার স্বার্থ পূর্ণ হল। একবারও, 
ভেবে দেখতে চাইলুগ না৷ ফটোগ্রাফির শিল্প 
বি।রে ত৷ কতট। উত্তীণ । আমাদের 'চাতে 
এ ভাঙ্করায়িত প্রাতকীত রচনার ক্ষেত্রেও প্রা 
সেই একই মন ফাঙ্র করছে। 

শ্রাতকাত চি্-চিত্রণ ও ভান্বা্ষে আজকের 
মানানকত। আমাদের দীষ্টতে আরোপিত 
হয়েছে পাশ্চাত্য শিল্প এশ্বধ থেকে । আমরা 
নিদ্ধেরাও যে এক সময়ে প্রুতিকীতি রচনায় 
এক বিশ্লেষ স্াষ্টতে অভান্ত ছিলুস, তা প্রায় 
ভুলেই গেছি এবং সে বিষয়ে তাই ভাবতেও 
চাই না। কিন্তু বিস্ময়ের ঘটনা হল, যে 
ইউরোপীয় প্রাতিকাতিধমীঁ চিত রচনায় আমরা 
নিজেদের অভ্যন্ত করে তুলোছ সেখানেও 
বিরাট পাঁরবর্তনেন সুচনা ঘটেছে । মখাঁতিস, 
সেজণ, ভান গগ-এর পরের যুগে [শল্পাঁদের 
মধোও এর প্রভাব পড়েছে ॥ অথাৎ প্রতিকৃতি 
একেবারে শ্রতীবাদ্ত না হয়ে তায় সঙ্গে 
ব্যান্তু চারত্রের বিশেষ গুণ প্রকাশের চেষ্টা দেখা 
দিয়েছে। 
_ জানত শ্রাতকাতিশিল্প রচনা 
শ্রাতকৃতি বলতে কেবলই বাইরের অবয়বে 
যথাযথ ভাবে চরম মনে না করে, এ ঝাইয়ের 
মুখচ্ছাবর মধ। দিয়েই ডেতয়ের মানুষটির 
পারিচয় ঘটিয়ে দেবার একটি বিশেষ সাধন 
রত থাকতেন শিল্পীরা । রধীন্দ্রনাথ থেফে 
গেছন ফিরে গান্ধার যুগের পাঁতকাতাশপ্ণ 
রচনার দিকে দৃষ্টি দিলেই এর আভাস গাবো। 
গাঞ্ধার শিল্পে তথগতের  বোধিবৃক্ষতলে 
প্রতিষৃতিটি ভাগ্করায়িত হায়ছে। সেখানে 
গ্রীক ভাদ্র দীর্ঘদিন খেতে না পাওয়া বুদ্ধের 


কাচা আর পাকা 


রবনারে বা 
পয়সার তফাৎ 
গ্ 


রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 


শরীরের যে পাঁরণাঁত তাকেই প্রকাশ করেছেন। 
কিনতু এ একই অবস্থার বুদ্ধকে ভারতীয় 
ভান্করর। দেখলেন পূর্ণ রূপে_ তারা বাইকের 


আবরণের মধা দায়ে সাধনায় সগ্র অস্ত্র 
দেবত্বকে প্রকাশ করলেন এই হল দুই 
শিল্পীর দৃষ্টি ও গ্রহণে তারতমোর বর্গ ॥ 
প্রাতকৃতিধশী  শিম্পনৃষ্টির ক্ষেত 
অবয়বের গ্রাতচ্ছাবির পরিচয় চিত্র দৃগ 
দাাবসহ ভেতরের মানুষটিকে দেখবার বাসনা 
ত।গ করতে পারছিনা । রবীন্দ্র গ্রাতকাত 
রনার ক্ষেরেও এ ভাবনা বিশেষ ভাবে 
প্রযোজ। । রখীন্দ্রনাথ তার অনন্ত সাধনার 
মধ। দিয়ে কাকে পেতে চেয়োছিলেন 8 এত 
সা কাকে উপলগ্ষ করে ১ কার উদ্দেশে 
সমপিত হয়ে বলে উঠেছেন_"্রভু তোমা 
লাগি আখ জাগে", "তোমার আসীমে”। “তব 
দা দিয়ে হবে গে”? এ উৎসািত, নিবোদত 
জীবনের কথ। শিল্প্মাকে ভাবতেই হবে " 
কেবল মুখচ্ছাবর প্রতিষলনকেই যাঁদ 
োলফ গ্রাতকাতি রচনার শ্বীকাত দিই তাহলে 
আর কারুর পক্ষে হোফ না হোক অস্ত 
রবীজ্রনাথের আত যথাথ বিচার করা হবে না। 
আমরা আয়নায় নিঙের প্াতিবিস্ব দেখে খু'শ 
হতে পারছিনা কেন? [পপ রচনার মধা 
দিয়ে যে প্রাতকৃতি তার পৃণতার় সঙ্গে দশকদের 
যথাথ পারচয় ঘটিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব শিপ্পী 
এড়য়ে যেতে পারেন না॥ এবং গায়েন না 
বলেই ত। কেবলই মাত প্রতিচ্ছবি নয়। 
সাবনয়ে বঝলি-আগর। আধিকাংশই 
রখীন্দ্রনাথকে স্মরণ ঝাঁর তীর বিছু নৃতানাটা 
আর গানের ডেস্র দিয়ে। এই দেখে আর 


শুনে কেবলই মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বুঝ আর 
কোনে। কিছু আগাদের জন্য বেখে যাননি। 
রবীন্্রওনার অমৃতবাদ থেকে আমর প্রায়জনই 
বাত এবং এই বণ্টন থেকে মুস্ির উপায় 
খোজার সদয় এসেছে । 

রবীন্দ্র এাঁতকাতি চিত্র রচনার পরিগ্রে্গিতে 
এর প্রাসা্গিকতা হল, রবীন্দ্র পরতিকাতি রচনার 
ক্ষেতে প্রায়ই যটোগ্রফিক প্রাতীবদ্বকেই 
কাকী পর্যায়ে ফেল। হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 
এ ধরনের গ্রাতকীতি রচন। অবশ। রবীন্দ্র 


িরোধানেয় পরই অবশাস্ত)বী ভাবে চ্চান 
করে নিয়েছে। আম।দের আলোগা পরিক্রমার 


মুগ লক্ষা রবীন্দ্রনাথের ছীবতকালের সুষ্টি- 
গুল । আজকে ষে সময়ে বসে আমরা 
রবীন্দ্রনাথের গ্রুতিকীতাশিল্প রচনার বিশেষ 
সগীক্ষ। করছি ত।৷ আমার মনে হয় কেবলই 
রখীদ্নাথের পারত জীবনের শেষ অধ্যাম়কে 
ধয়ে। রবীন্দ্রনাথের প্রাতিকাতি উৎস সন্ধানে 
একটি বিষয় ল্পষ্ট, তা হল, সপ্ভবত 
রবীন্্রনাথই একমত বানি ধার ছেলেবেল। 
থেকে জীবনের শেষ পর্যায় পর্যস্ত িন্রিত- 
দ্ধের একটি গারচ্ছলন গতিগ্রবঝাহ গাওয়। 
যায়। রখীনদ্রনাথ এক্ষেত্রে অনন/ এবং 
একমেবাদ্ধিতীয়মু। এই প্রবহমান গঙ্গোতীর 
গোমুখ হলেন জেগাতাযনদ্রনাথ ঠাকুর । সম্ভবত 
জেতা রন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম ও প্রধান শিপ্পা 
যার পটে প্রথম রবীদ্রনথ চিতিত হলেন । 
এ চিত্রশালায় রবিকে সবচেয়ে উজ্জল প্রাণ- 
চগ্শতায় ধরেছেন-_ বিশেষ করে দুটি বিশেষ 
মুহূর্তে কত সহজে ও সাবলীলভাবে জে/ত- 
কাকা তার ভ্রাতুল্ৃনের প্রাতভায় ল্পন্/চিহৃটি 
সার! মুখমণ্ডগ ও ভঙ্গীতে এ'কে দিয়েছ্রেন। 
এ চিত কি কেবলই গুতিকাতিঃ কেবলই 
রেখা ত লা। রেখার ছন্দে, মুখের 
আদলে একজন অসাধারণ উচ্ছল আ্মমগ্র 
যুবককেই প্রতিবাস্বত করে অক্ষয় করেছেন। 
পারচ্ছন, সীমত রেখাচিত্র দুটিতে আভনয়ের 
রবির আর গায়নের রবির কি আসাধারণ 
তন্ময়তার প্রক।শ-আগাদন !. জেো/তিরিন্্র- 
নাথের রচিত চিতরগলর সহপ্জ সরল সাবলীলত। 
ছাড়াও যে বস্তুটি মাখা হয়ে আছে ত।হল 
ভালব।স। ও প্লেহ। 

রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি রচনার শ্রেষ্ঠ ও 
অদনাতম  শিপ্পী হলেন অবনীন্দ্রনাথ । 
ইউয়োপাঁয় গতি কৌশলে শিক্ষালাভ করেও 
কত সহঞ্জেই তাকে আতরুণ করে মৌলিক 
রঙনার একটি গ্রেষ্ঠ উপহার দিলেন, ছিশ 
বছরের কাছাকাছি পূর্ণতায় ধন। সাহতাসেবাঁ 
রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ প্রাতকৃতি চিটি 
(প্ষ্টেলে ) শুধু গ্রতিকুতি হসাযেই নয় 
যথাথ শিল্পদুষ্টিতে এ এক আদ্বতীয় মচন।। 

অবনীন্দরনাথের রখীন্দ্রা্মালার মধ্যে 
দিয়ে ভারত |তপ আরও কিছু অসাধারণ 
প্রতিকাত সম্তায়ে শশ্ব্মমাওত হয়েছে। 
সেগুলোর মধ্যে াছে অন্ধ বাউলবেশী 


[ ৮৫) 


পরিবতন ৩৮ 


রবীন্দ্রনাথের আমাধারণ ধোয়। রঙ-এর কাজ- 
গুল । রবীন্দ্রনাথকে বাউল সাধক হিসাবে 
চিহিতভ কার অনুপ্রেরণ। রবীন্দ্রসঙ্গ ও 
সাহিতা। রসদ্থ বাউল সাধকের ঈশ্বরের 
জনা উদ্মাদনায় জঙ্গীর মধা দিয়েই চেুনাদ্ধেয 
অনুভূতিতে গোঙানোর ল্পরশ ল্পম্ট। এই 
1চত্ যে সত। পুকাশ করে তা হল-_'যবিকাফা। 
ছাড়।9 আর একটি বিশেষ শান্তর স্পশ ভান 


8৬... 


আনুতব করেছিলেন । কেবল আতুজান বা 
তিযজন থলেই নয়। দুজনেই ছিঙেন তদগত 
অনুভূতির গথের পথিক ॥ তাই অবশীন্দু- 
মাথের শঞঙ্ষেই "গ্রাম ছাড়া এ ঝাঙ্গামাটির 
গথাএয় ওগর রবীন্নাথকে দেখ সপ্তব 
হয়োছল । একটি ঘটনার কথা উল্লেখ কঃলে 
াসটি আয়ও জ্গষ্ট হবে। অধনীদদ-শিষ। 
প্রথ।াত হুয়াত শিহগী ধ্রশাস্ত রায় যখন 
রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তাবরনীদ্দুনাথের কাছে 
এসে বণতেন। তার গত করতেন, তখন 
অবনীদ্রনাথ বলতেন। "বেন কাছে ঘেশসসাঁন, 
ছাই হয়ে যাঁর -একেবারে তাগুণ।" এ 
আগুনের গরশগাণ' মতেই আবনীন্দর- 
নাথের আরও একটি অসাধারণ চিত্র সমুখে 
৮টাস্ত গ।য়াবার বা ্ে 
শান্ত সমাহিন্ত নিুদ্ধগ অথচ আবহমান চিন 
এর আগে সুষ্টি হয়ান। এর আগে 
এভ পাবি শুন্র ও তানস্ত দুতিতি দেখ। 


এমন 


মুতুকে 


হয়নি। রণীন্ত |তরেভ।বের চটি জলরঙ 
বস্তু পতথগ এটি হারিয়ে যাওয়ার 
1 এই মহ।যাত।র 1চহকে স্মরণ ঝরে 


একাট ছোগের কাজা করেছিলেন। 
নথফে বেন্ত্ু ঝরে আরও একটি 
চিত রাচত হয় অসহযেগ 
নেব পারিগ্রেগিতে । শিজ্পী তন 
নাধীকে একঘে একাটি বিশেষ মুহূর্তকে 
ধরেছেন । এই [তন বান্তহ হংলণ রখীন্দুনাথ, 
গা্গীগী ও র 
এনড্রন )) 
পদ্ধতিতে । 


তাসাধারণ 
তা 


ম। 


অনুরাগী চলি ( দানবন্ধ 
আক। হয়েছে জলরঙে, ধোরা 
বণের বাবহার এই চকে 
র সঙ্গে আরও গা্ীর করেছে । এই 
তিনের বেবলমাত গ্রাতিকৃতি 


সমাবেশ 


সম্মেপনের চেষ্ট। নয়, এই মিলন একাটি 
বিশেষ চিন্তাবৃত্তের স্পর্শই আমাদের কাছে 
এনে দেয় । এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি মুতের 
ভাবনার বার্তা বহন করে। এই চিত্রের সঙ্গে 
*আরকাইভ কথাটি ছুড়ে দিলে আশ। কার খুব 
বোশ বলা হবে না। বর্ণের বাবহায়ে যে 
দৃষ্টিতে এটি অনন] ত। হল গরকৃতি ও আকৃতি 
অনুযায়ী তাদের বর্ণের লেগে ভাব। 

একই বাড়ির বায়ান্দায় বসে আয় একজন 
রবীন্দ্র ্রাতকৃতি চিত্রকর হলেন গগনেন্দুনথ 
ঠাকুর । গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কালোয় সাদায় 
মেশ। রবীন্্নাথের ছেলেবেলার জীবনকে 
দেখোঁছলেন মনকে আর চোখকে বেশ পেছনে 
নিয়ে গিয়ে। যথাযথ ভাবে খু'জজে পেতে 
সমথ হয়োছলেন বালক ও কিশোর রাব- 
কাকাকে। 

গগনেন্্নাথ,  রবীন্নাথের একটি 
অসাধারণ পৃ্ণাবয়ব প্রতিকাত রচন। কয়ে 
গেছেন,যকে 'আগর। গনুমেনটল ওয়রকের 
গযাভূষ্ক ঝরতে পারি। মনুমেনটাল 


ওয়ারকের বিলাস ধর। আছে গগনেন্দরনাথের 
_আকা অধিবেশনে ভাষণরত রবীন্দ্রনাথ” 
চিটিতে। রবীন্দ্রনাথের নিছক পূর্ণাবয়ব 
ধরাতচ্ছাবই নয়,এ ছাব রবীন্দ্রনাথের বিয়)টছের 
একাটি হনন।সাধারণ প্রতীক । এখানে 
রবীন্্নাথই একা দীগ্ুমান দু!তি। 
অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথের গর আচার্য 
নন্দলাল।, আসিতকুমার হালদার, মুকুল দে। 
এ'দের চিতিত রঙনার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখব 
নন্দলাল কোন দিনই রবীন্ুনাথকে নিঃসঙ্গ 
ভাবে দেখতে আপ ছিলেন রবীন্দ্র 
নাথকে সবসময় 16তি করেছেন কাঁঝয় নিজস্ব 
সৃষ্টি সাধন/র মধ্য দিয়ে। শ্রীনিকেতনে করা 
মুরালধমাঁ দেওয়ালচিত 'হলকষণ' একট 
উল্লেখযোগ। সংযোজন । ধাতবগাতে কয়েফটি 
আচড়ের ভেতর তিনি সৃষ্টি ও ভষ্টাবে অদ্ভুত 
আয্মমগ্রতায় ধরেছেন । নিজের ডুষ্টির সঙ্গে 
রবীন্্নাথকে দেখার এই চোখ নন্দলালের 
পরবর্তী ছাত্রদের প্রভাবিত করেছে। রবীন 
নাথের জীবন, সৃষ্থি ও বাতের সান্দিখণ।ডে 


না 


শিম্পী আসত হালদার 


খন্য হয়েছিলেন নন্দলাল ; আর সেই সান্লিধ 
তির রচনায় ছ।গ রেখেছে স্পষ্টতই । 
আসতকুমার হালদারের রবীন্দ্র প্াতিকাতির, 
ভেতর যেট। সবচেয়ে উত্তীর্ণ ত। হল 'রূবি 
বাউল । রবীন্দ্রনাথকে বাউল ভাবে দেখে 
তাফে রূপ গিয়েছেন অসিতকুমার । এখানেও 
রবীন্দ্রনাথ কেবলই স্থির প্রতিকৃতি নয়_ 


বীদদুনাথ এখানে ছন্দোময়। তবে আমার 
মনে হয় এই ঝাউলবেণী রবীন্ুনথ এবং 
অবনীন্দ্ুকৃত রবীন্প্নাথের মদে কসানুভতর 
গাথক] খান । অধনের 'রাবিকাকা' চিনুন 
মুণ্তর হঙাঁক। আসিতকুমার রাঁঝ বাউঞএকে 
প্রতিষ্ঠ ক'তে গিয়ে তন্ময় নৃতোর সঙ্গে সঙ্গ 
রাঢ় অগলকে বোঝাথার জনা খেজুর গাছের 
বাবহার করেছেন । আবনীল্্মাথ সে ক্ষেত 
ঠাফে সসীম থেকে হসীমে উত্তীণ করেছেন । 

মুকুল দে এই ব্তমানের জানন। প্রাতানধি। 
শিঙ্গী রবীন্্ুনাকে খুবই নিকট থেকে 
দেখেছেন । খুপই প্লেহ গেয়েছেন । মুকুল 
দে নান ভাবে রবীন্রনাথকে তাফলেও 
শিংগার ফর। ধাতবগাতে রবীন্দ্রনাথের |ুর 
তানুভাতর থেে ঘুক্ক। 

শহপী তুল বসু রচিত 
গ্রতিকৃতিউ ইউরোগীয়ফরণ কৌশধের 
গারঞ্রোকতে একটি অনন] নিদর্শন । এটি 
আবগ এবং কাঁধকে সামনে রেখে [তান ত। 
রচনা করেছেন। শিঞগাঁ রবীন্দ্রনাথকে 
আতকৃতির আলোকে দেখা ছাড়া হ1তকাতির 
সঙ্গে ঠকাতির সাধুজের কথা ভাবেননি) 
মু্ছাবর যথাযথ প্রাঁতাবস্ব [হলাবে এর 
গ্াহামুলা অসীঘ । 

যামিনী রায়ের বল্পা গাঙ্গীজী ও রখীন্দর- 
নাথের গ্রতিকাতিটি বিশেষ উল্লেখযোগা। 
এটি শাস্তানকেতনের রবীন্দরভবনে রাখা 
আছে। এই ছাঁবর ভেতর দিয়ে আমর। 
কখনই শিল্পী যাসিনী রায়ের স্পর্শ পাই না। 
যাখিনী রায়ের স্পর্শ বলতে তায় লোকধী 


র্বান্দ্র 


চিতের কথা বলছি না, তার রেখাভান্তক 
কাজের ধরন, ধচ ও ছচের কথা বলাছ, 
যেখানে মুহূর্তে ডেনা যায় সুষ্টির মধা দিয়ে 
অস্টাকে। এখানে শিল্গা নিছক একটি 
ফটে। চিত্রেরই রলীন (স্পশ ছোগের) 
অনুলাঁপ করেছেন। মুহতে চেনার যে 
আলে ত। থেকে বাণ্টিত এই রচন।। 

নন্দল।ল ও তার সমসামায়ক শিল্পীদের 
গর রবান্র আতিকাত রচনায় অনঃতম শিগী 
হলেন রমেন্দুনাথ চক্রবর্তাঁ। বিনায়ক রাও 
মাসে, মাণভুবণ গৃপ্ত, ধারেন্দ্রৃণ দেববর্মী_ 
একা সবাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গলাভে ধন্য 
হয়েছিলেন এবং সেই কারণে এখদর রচিত 
গ্রতিকাতিগু'ল জড়তাহীন। সাবলীল এ দুচ্ছন্দ। 
বিশেষভাবে রমেন্্রনাথ আাশ্রগ জাবনেয়া সঙ্গে 
খ্রাতা।হক রবীন্দ্রনাথকে তার চিতমালায় মধো 
একট এঁতহাসক মূলে। দাড় কারয়ে গেছেন। 
রখাদ্রনাথের হাতাহক জীবনের মধে। নৃক্- 
নাট।। সাহতাসড। ইতা।দ৪ অন্তভুষ্ত। 
সম্ভবত 1তানই এফমাত গা খান নানান 
ধরনের ছাপাই কাজের মধ। দিয়ে কবিকে 
দেখেছেন। 

শস্তানকেতনে সব শিল্পাই রবীন্দ্রনাথকে 
যে চোখে দেখতেন সেই চোখের দেখাকেই 
চিতে আতিঠ। দিয়েছেন। আমাদের দেশে 
যেমন পারত অপারচিত বহু শিপ্পী তাদের 
শ্রদ্ধার নমঙ্কার আনিয়েছেন নিজেদের চিথিত 
আতকাত রচনার মধ্য দিয়ে তেমন রবান্্র 
প্রাতভায় আকৃষ্ট হয়ে তাকে চটে ধরে 
রাখার চেষ্টা ঝয়েছেন [বিদেশের ঘুগশ্রেষঠ 
শিলগীর।৫। লব শিপ্পীর কাঞ্জ আগ।দের 
চোখের সামনে নেই; তবু যে কাটি অনন।- 
সাধারণ প্রাতকাতি পেয়োছি তার তুলনা নেই। 
এই শরতিকৃতিগুলির মধে। সবচেয়ে বিস্ময়ের 
যা ত। হল এ'র। দেশী (ইউরোপীয় ) শিল্প 
করণ কৌশলে নিপুণ হয়েও রখীন্্রনাথকে 
প্রাচের অন/ঙম পাঁতানাধ এ তার ব্ান্ত- 
মানসিকতার অসাধারণ মননেয় মধ। দিয়েই 
প্রকাশ করতে সফল হয়েছেন। রবীন চিন্তায় 
ও ভাবনায় একটা মূল সুরেয় সঙ্গে সম্পূ্ না 
হতে পারলে এট। সপ্তব নয়। প্রথ্থাত শিল্পী 
ফোদেনস্টাইনের কর। রবীন্দ্র প্রতিকতির দিকে 
নজর দিল, কাঁ সাবলীল অথচ ভারতীয় 
অনুভূতিতে [সন্ত এ য়েখার ঝাঞ্জন।। এই 
রেখাগুলসহ কববীন্দ্র পাঁতকাতির দিকে নভায় 
দিলেই ততঙ্দণাং আমাদের জোতিয়ি্রনাথ 
ঠকুয়ের করা রেখািতের কথা মনে কাঁরয়ে 
দেঃ। কী অসপ্তব মিল জেগাতারক্ঞাথ 
অন্ত নিকট থেকে রবীন্ডনাথনে যে আলোকে 
সহজত্তাবে দেখে প্রঙ্কাশ কয়েছেন রোদেন- 
স্টাইনের কাছের মধেও সেই সুরের 
অনুরণন। 

যোদেনস্টাইনেয় কাজ্জা ছাড়িয়ে আর একটু 
এঁগয়ে এসে ধাতবগ্াাতে বারা) মুর 
হেড বোনেল রবীন্দ্র প্রতিকাতির গাশে এসে 


০5 
দাড়ান। দেখবেন অনন্তপ্রসারী দৃষ্টিতে কাব 
আত্মস্থ হয়ে আছেন। এই রচনাগুলি কেবলই 
গ্রতিকাতির আতাঁধাস্থত অনুসরণ নয়, এগু?ল 
শ্রাতকাতিসহ একটি মূল মানুষের অন্তরলোকের 
গারচয় বছন করে। এ কথা৷ আগেই বলেছি 
যে ইউরোপীয় দুদ্টিতে অমর প্রাতকৃতি 
বিচার করে তাড্যস্ত ত। কত ভ্রান্ত তার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ হল এই সব চিত প্রাতকৃতি। এুধু 
চাতত প্রাতকাতিই নয়-ভান্কধের কেতেও 
সেই একই অনুভুতি কাম করেছে। মৌলিক 
সঙজগনধর্মী প্রতিকৃতি বলতে আম এগুঠিলকেই 
মনে কার। আমাদের বুঝতে হবে প্রাতকৃতি 
দেখে কেউ যেন বলে না ফেলে, 'দেখ। ঠিক 
ছাঁবয় গতো।।' গ্রাতকাতি যেন মৌলিক 
সন চি্ের পরিচয় বহন সমথ হয়। এর। 
ইউরোপা করণ কৌশলে সিদ্ধ এবং সেই 
করণ ফৌশলেই যথাথ প্রয়োজন ঝাবহারে ত। 
কত প্রা) 'হয়েছে, কত কবির কাছাকাছি 
শারমগ্ডলের বাতাবরণ স্ৃষ্টতে সমর্থ হয়েছে । 
শ্রেষ্ঠ [শিল্পীদের চগংকযিন্ব এইটাই । 

হাঁরস ভার্জয়েডের চিতিত রবীন্দ্র 
আতকাত আমার মনে হয় একটি শ্রেষ্ঠ রচনা । 
কাঁবর সৃষ্টগথ ধরে এসে কবিকে ধে আত্ম- 
মগ্রতায় যে ধযানগ্থ মৃরিতে আগর] আসাদের 
হদয়ে বাঁসয়ে ধন! হই, এই সেই বাব, 


নিত 


যেখানে একমা আত্মস্থ ধযানগগ্রতাই মুখা তায় 
সব গৌণ। এ রচন। ছাড়াও শিল্পী আরো, 
দত রেখাধমাঁ কালের ভেতর দিয়ে কাঁবর 
প্রাতিকাতি রচন। করেছেন। জাপানী শিপ্পী 
কে মাৎসাহায়ায রাত প্রতিকাতিতে অন্ত 
মুখতার লঙ্গে দৃঢ় প্রতায়ের ছাপ স্পষ্ট । 

চিত চিন্রণ ছাড়া আর একটি ক্ষেত্রেও 
রবীন্দ্রনাথ বিষয় হিসাবে গুনন!। আলোচনায় 
শুরুতেই একটি ঘটনায় উদল্লথ করায় লোভ 
সামলাতে পারাঁছ না। যারা ইদানীং শাস্ত- 
নিকেতনে গেছেন তারা দেখবেন_আশ্রম 
উপাসন। খান্দর ও রবাঁন্র ভবনের ঝাছাকাছি 
্লান্তার ধায়ে বিছু লোক নানান ধরনের মাটিয় 
পুতুল ঝিরি ধরে থাফে। এ পুতুলগুির 
ভেতয় পুয়ং রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ ও আবক্ষে বিয়াজ 
করেন। সেই মৃর্তি কেনার ইচ্ছে যাঁদ দাম 
জিজ্ঞ।। করেন তা হলে গ্রশা শুনযেন__কীচ। 
রবীন্দ্রনাথ না। পাকা রবীন্দ্রনাথ ? যে মুর্তফে 


খুঁড়য়ে নেওয়া হল তিনি হলেন গা য়বীন্দর- 
নাথ আর খকে গোড়ানে। হয়ান তিনি হলেন 


কাচা রীন্রনাথ। মূল] বারে গণ্টাণ পয়সার 


ফারাক। 
রবীন্দ্রনাথের ভঞ্তর্ধ রচনায় ক্ষেত্রেও 


আমর। এ কাচা আয় পাকাতেই রয়ে গেলুম। 
পথ চলাঁত রাস্তায় মোড়ে পাকে অসংখ। 
রবীন্দ্রনাথ পণ ও আবক্ষে » ক্ষত-অক্ষত 


আর্ঢ আছেন। 
নানান সময়ে নানান বয়সে নানান 


গারবেশ ও পারম/ল নানান ভঙ্গীতে যবীন্দ্র- 
নাথের অসংখ। দ্ছিন্ন চরের উপহার [দিয়েছেন 
অসংখ্য নাগী অনামী চিন্রশিল্পীরা। কিন্তু 
বিস্মগ্ের ফথ।- যখনই রবীন্দ্রনাথকে ঘৃর্ভর 
ভেতর দিয়ে ধরার চেষ্ট। কর। হয়েছে ওখনই 
তিন কেবঞাই জোবব।পরা চেহায়ায হাজি 
হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের এই গোশাকের ছাঁব 
কোন গাঁরবেশে ভাল সে ঝথ। বুঝতে চাই ন]। 
আমার ফেবলই মনে হয়_সার। শরীর ঢাক। 
বীন্দরনাথকে ধর। নোঞ] বলেই আমরা এ 
মৃত ঝরতে ভালবাস ন। তো) এই )বশেষ 
গোশাকে রবীন্রনাথ কৃষ্ণনগর থেকে সোজা 
রবীন্দ্র সদন পর্যন্ত পৌছে গেছেন। রবীন্দ্র 
সদনকে ডানহাতে ফেলে একাডোমির দিকে 
এগিয়ে গেলে মনে হবে আপনি একটি 
আগনিমেটেড ছাঁব দেখছেন। রবীন সদনে 
গোবব। পাঁয়াহত রবীন্দ্রনাথকে সাগনে থেকে 
দেখে.দুগা গ্রগুলে দেখব পেছন ফিয়ে দাড়িয়ে 
আছেন রবীন্দ্রনাথ একাডেমিতে । ভাঙ্াধের 
রাঁতফোশলের ও রবীন্দ্রনাথের বাক্রিমনীষ।র 
নারখে ফতট। উত্তীর্ণ এই মৃর্তিগুলি ? আয়নার 
মধ নিকৃষ্ট রুচিতে গারবোশত বাল্াকা 
বেশী রবীন্দ্রনাথকে ধরে রাখার চেষ্ট। না করে 
আমায় মনে হয় সদনেয় উম্মত প্রাণে এ 
বাল উদার বালককে প্রতিষ্ঠা ঝয়ংল 
নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের সদনের আসণ উদ্দেশোর 
পায়চয় চিহ্র বহন করত। 
ঢোকার দরজাঞ গায়ে আয়নায় চিত রচনার, 


রবীন্দ্র সদনের || 


8) 


ও ১৪৮৯] 


পপ 


সংবাদ বা কচ-দেবযানীর 


বুরুচপূপ্ গ্রচেষ্টাকে সংদ্কাতির আবরণে ঢাঙা 
যার ন।। শহনায় িংব। চুলকাটার দোক।নে 
ঢুকছি_এই জ্বি অনুভাতি থেকেই 
যায়। এই সুযোগে আমায় রবীন্দ্র সদনের 
আছ শারষদের কাছে নিবেদন__এফবার 
আবার রবীন্দ্র সদনের সাজসঙ্জ। লিয়ে ভাবুন । 
দেখুন য। আগর। কয়ে রেখোছ তা কতটা 
শোভন; কতটা রুঁচসম্মত, ফতট। বাংলার 
সস্ভাতত আগ্মাদনের গ্রাভানাধমূলক । 
আছও ক্সনেক গুণী ঝাক্ এ রাস্তার পাশ 
দিয়েই চলাফেরা করে থাকেন বখদের স্গশ 
গেপে রবীন্দ্র সদন সাতি। সানি) একটি রনী 
সংস্কৃতির চর্চা কেন্দ্রের প্রতীক ছিসাবে গ্রহ 
হবে। 

এ প্রসঙ্গে আয একটি কথা । কণফাতাঃ 
বুকে অনেক মনীষীর একাধিক মুভ প্রা 
একই জঙ্গাতে পূর্ণ বা ক্সবক্ষ দাড়িয়ে আছে । 
আগার মনে হয় একটি যুর্ভই থাকা উচিত । 
সেট। হবে শিল্প সুষ্টির একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন 
য।কে দেখবার শ্রন। মানুষ মুর্তি পাদদেশে 
দীড়াবে। 

রবীন্রনাথের ভাঙ্কর্য প্রাতিকৃতির মধ্যে 
বর্তমানে বিতর্কিত মূর্তিটি হল প্রখাত্ত 
ভাগ্চর ঝামাঁকংকর বেইজেয়। নানানভাবে 


এসি 
নানান প্রসঙ্গে এ মৃতর সপক্ষে ও |বরূপত। 
প্রকাশ করে মানুষ তার মনের বথ। জানিয়েছে। 
আম মলে কাঁর_সব সমন মানুষকে খুশী 
কার জন। শিতপ না হলেও। শিপ কখনই 
মানুষকে ছেড়ে নয়। আগার মনে হয় রাম- 
বিংফকের সৃষ্ট শ্রতিকূতিটি সেই আপ্বাদন 
থেকে কখনই বাণ্চিত নাা। 

রবীন্দুনাথকে আমরা কিভাবে দেখে 
অভান্ত; যেমন এজোব্বা পর। তেমনই 
গেফদ।াড় সমেত একটি কাধবো । আমরা 
যাঁদ তার সাহতা সৃষ্টির গথ ধরে চলতে 
থাক তখন কা দোখ? কেবলই কিন্তু 
একটি চেহায়াতেই নয । ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের 
সৃষ্টির তালোতেই নতুন নতুন ভাবে নতুন 
চেহারা দেখে বিস্মিত হই। কর্ণকুন্ী 
ফথোগকথমেয় 
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মুহ্গুলতে কাঁবকে একই শরারে দুটি মনের 
আকাঙ্ক। ও বন্তথ্য যথ।যথভাবে প্রকাশে বাস্ত 
থাকতে হয়েছে 

ঝামাবংকরের সুষ্ট দেখে আমার মনে 
হয় সেখানে যাকে খুজে পাই, তিনি হচ্ছেন 
বপ্রেহী রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় বাষ্ঠ একটি 
বাঙ্জত্ব। ভার জীবনে মানুষের জনা যে 
অনুভূতি, যে অনু্াগ তারই প্রকাশ এই 
মৃিটি॥ যে রবীন্দনোথ অসংখ। নিপাঁড়িত 
মানুষের আতানিধিত্বেয় ধবাঁনতে বলেছেন, 
'হে মোর দুর্ডাগ। দেশ, যাদের করেছ অপমান, 
অঙ্মানে হতে “হবে ভাহাদেয় সবার সমান'_ 
এই সেই রবীন্রনাথেয় প্রতিকৃতি। আমলা 
যে মৃর্ত দেখে গেল গেল, রাধীন্রনাথের 
ভাবমাি নক্ট হল, 'এ ঝবীন্দুনাথ হয়লি' 
বলে চিৎকার কার, প্রয়ং রবীন্দুনাথ তাকে 
কাঁ বলেছেন? তান যাঁদ গছন্দ না কমতেন 
ত। হলে ভাববার বিষয় 1ছল। কেউ কেউ 
হয়তো বলবেন কাব আঘাত তে চানান 
শিল্পীকে । খিসু কাব তায় অপছন্দের 
কথা কখনো ফি কোন বিষয়ে প্রকাশ 
ফরেনান? কাব যা পছন্দ করতেন না 
তাকে তত]খ্যান কয়তে সক্কোচযোধ কষমতেন 
না। রবীন্দ-নাথের এই বয়সেয় গ্রাতিমৃর্তিয় 
সঙ্গে একটি ফটোর দিকে তাকাই, তাহলে 
এই অবয়বে যথার্থত। প্রমাণিত হয় । ছবিটি 
আশ্রম থেকে কাঁধ শেষ বিদায়ের মুহ্ূতে 
গেছন থেকে তোলা। ঘরতোক মৌলিক 
সীষ্টর পেছনে শিল্পীর একটি নিজ অনুভঠা্ত 
কাজ কয়ে এবং সে ক্ষেতে যথাধর্থ জাগাতিক 
ল্পন্টতায় সঙ্গে অনেক সময় িল ঘণ্টে ন। এবং 
তাই ত। সহজেই সর্বজনগ্রাহ। হয় না। একটি 
ফুল নান। জনের জাবলে নানান তাবে ধয়া 
দিতে পারার মতই কবি ও শিল্পীদের ধার 
দষ্টতে তাঃতমা ঘটবে | এই চলায় রবীন্দ্র 
অবয়বের মূল ছন্দটি একবারের জনও হারিয়ে 
যায়ান, অথচ ত। হুবহু নয়। যে কেউ 
দেখলেই রবীন্দরনাথ--একথ। বলতে বাধা 
হবেন। সেইথানেই শিল্পের মৌলক 
চমংকাছত্ব।। আময়। সবাই বিদেশীদের 
মৃতি তুলে ফেলার আন্দোলনে ঝান্ত হয়েছি, 
কিন্তু কত সহজে রবীন্রনাথকে চেনবায় এ 
জানবার বাবস্থ। আমর। নিজেরা কয়ে নিয়োছ 
ছুতোর বাকসে, মাল্টি ঠোঙায়। গানের 
মোড়ফে-_কারোর কিছু বঙায্স নেই । সবাই 
ময় শ্রদ্ধা জানাবার ক্সাগ্রছেই নিজের মতে। 


করে এই অর্থ। সাচিয়েছ। এই গণতন্ী 
বাবস্থ। ফিন্তু তামাদেয় লব মনীষীদের 
ক্ষেত্রেই । এখানে কোন আন্দৌজনেয়, 


সোজ্াার পদক্ষেগের প্রাতধবান শুন না। তবে 
কি নিজের দেশে বলে 

যার সতা সত্যই [শিল্পফলা নিয়ে যুক্ত 
আছেন তায শ্বীকার করবেনই এ র়ডনায় 
অসাধারণ দুরন্ত ক্ষিততার গুণকে । ময়দানের 
বিদেশী মৃতিগুলি কেন আমাদের দন টানে? 
সেকি কেবল শ্ছাপতা বলে? না তাদের 


শিল্পী জ্যাকব এপস্টাইন. 


আ[ভবন্তর প্রকাশ অসাধারণ বলে? বাদ 
সে সব মৃতির কষিপ্র চলনের বাজনা আমাদের- 
মুদ্ধ করে, ডবে বলব গামাকফেরেয় ধার। 
রনীন্দরনাথেয় এই রচনা একটি সঙল- বেগমান 
ও তক্ষ সাষ্ট। 

দেবপ্সাদ, সুনীল পাল, সুধীর খান্তগায় 
_ এরও রবীভ্রনাথের আবগ্ষ মৃর্তি রচনা 
করেছেন। সুনীল গালের কনর মধ্ো, 
রবীন্দ্রনাথের অস্তমুধী অনুষ্ভবে্ন একটা! ল্পন্ট 
ইংগিত লক্ষণীয় 

রধান্দ্রনাথেয প্রভিকাতি যেমন চাতিত! 
চিল ধরে বিদেশের বহু গুণী শিরা আনন্দ, 
পেয়েছেন, তেমন দে সমর জগৎ বিখ্যাত 
ভাঙ্কররাও তার প্রাতকাত ভাবের মাধমে 
ধরে রেখেছেন। এর মধে। আমাদের প্রথমেই 
মনে পড়ে জ]াকর এপসটউ।ইনকে | ভান্র্ষের 
ফয়ণ কৌশলে সর্যগুণভাষত এই আবক্ষ 
রচনাটি। এটির দিকে তাকালেই একটা 
[বিষম বেদল। আনুভূত হয়। মুর্তাট কাব 
উজ্জল হাসিথুঁসি হালকা মেজাজের প্রাতফলন 
নয় এ এক অন্তয়লোকেদ বিশেষ ভাষেযই 
প্রাডচ্ছাব। 

রবীন্রনাথের প্রাত্চ্ছাৰ দিয়ে আমরা 
সব সময় খুব বোশি চগল হনে গাড় এবং 


মাতির র$ 
সময় নিইনা। মুর সঙ্গে প্লাতকাতর 
যথাযথ [মলের য্যবধামটুকু গ্রহণের পথ দিতে 
চাই না। আমর! ভূলে যাই শিল্পীর নিজে 
দেখার একটি [বিশেষ গধায় আছে। সাহতো 
সংগীতে, নাটে। প্রতে]ক ভ্রষ়ীয়ই নিলের 
বাব্গত রুচি দৃষ্টির ওপয়ে পকাশের ধরন 
অপেক্ষা কয়ে। একই সূর্যোদয় ভিন্ন [ভার 
মানুষকে ভিন্ব ভিন্ন ভাবের বোধে গৌঁছে দেয়, 
তার উপরেই তার প্রকাশের উপায় নির্ভর 
করে। যাঁদ বাল রবীন্দ্রনাথ |িডেই যখন 
নিজের গ্রতিকাতফে ভেঙে চুরে গড়েছেন, 
সেখানে [ক বলে সান্তনা পাবো? সোঁক 
কেবল কাঁধ নিজে ফরেছেন বলেই? তাই কি 
রবীন্দ্রনাথ ভার মুখাবব যথাযথ না হলেও 
সমালোচন। থেকে ক্ষমা গেলেন 7 ও 


লিখেছেন, লেখ। দৈওয়ার ঝ!াগায়ে তার কোন 
ঝাছাঝাছ ছিল [ঝনা_জানতে টাওয়া অগা 
ভাবিক নযা। বঙগদর্শন,তত্ুবোধিনী,ভারতী,সাধনা। 
প্রবাসী, সবুজপন্র,াবাচতা।শনিবারের চিঠি কলে।ল 
প্রভৃতি নাম কোন সাহতা অনুরাগী পাঠকের 
ভোলার কথ। নয়। আর সবকটি গারিকাই 
ছিল লিটল ম)াগাজন। এই পিক জাগতে 
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বনম্পাত। লেখ চেয়ে 
ফেউ ছিরে গেছে ভার কাছ থেকে, এমন 
হয়ান। কল্লোল গো্টীর লেখকরা মনে 
ঝ্রতেন রবীন্্রনাথকে গথ জুড়ে থাক। একজন 
হিসেবে, কবির ভা্ানা ছিল ন। সে মনোভাব । 
ভবু লেখা চাইতে লেখা গিয়েছেন । তার 
কঠোর সম|লোচক সুরেশ সমাজপতি'আগসনী" 
নামক বাধিক সংকঙগনের জান্য লেখ। চেয়েছেন, 
সেখানেও দিয়েছেন লেখ । 
রবীন্ুনাথ লেখা শুরু করেছেন অপ্প 
বয়সে । তীর বাল/দশায় অবোধবন্ধু পরিকা 
১৮৬৩), বাবধাথ সংগ্রহ (১৮৫৯) পাত্রকাই 
ছিল উল্লেখযোগা ।  অবোধবু প্রস্ঙ্গে 
বিহারীলাল বলেছেন, 'বাংল] ভাষায় বোধকরি 
এই প্রথম মাসকপত--বঙ্গদর্শনকে যদি 
অধুনিক ব্সাহতোর গ্রভাতসূধ বল] যায় 
তবে কত্ায়তন অবোধবনুকে প্রতষর শুকত।র? 
বলা যাইতে পারে ॥। এর পয়েই বাংল।- 
সাহতো উজ্জল আবর্ভাব *বঙ্গদর্শনের । 
্বাদশ বধীয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা 
গ্রকাশিত হল ১৮৭৫ সালে তত্বঝোধিনী 
পাত্রকায় । 'আভিলাষ' নামে দীর্ঘ কবিও।টি 
যখন তত্বুবোধিনী পিকায় গুকানিত হয়, 
তখন বঙ্গদশনে প্রকাশিত হচ্ছে চন্্রশেখর। 
বঞ্কিগচান্দ্রর লেখনী বাঙাচ্ণী গাঠকদের 
উপহায় দিচ্ছে কমলাকান্তের দপ্তর, কৃষ্ণচারত॥ 
বাঙালী পাঠক এই সময়ই পারাচিত হল অক্ষ 
ফুলওয়াপী রজনীর সঙ্গে। এর পরা হিন্দু- 
মেলায় বালব রবীন্দ্রনাথের পঠিত 
শাহন্দুমেলার উগহার' ককিতাটি প্কাশিত হয় 
অমৃতবাজার পাতিকায় 
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক রামসবদ্থ [বিদাভূষণ 
'প্রাতাবন্থ' নামে পাকা বাংলা ১২৮৯-র 
বৈশাখে শ্রকাশ করেন । সেখানে প্রকাশিত 
হল 'গরকাতিয় খেদ' কবিতা । এয অব্বাহত 
শরে রাজসাহী থেকে গ্রকাশত জ্ঞানাঙ্কুর 
খান্রকা (১২৭৯) কলকাতায় স্থানাস্ারিত হয়। 
শাতিবিষ্ব ও জ্বানাচ্কুর একরিত হয়ে যায় এবং 
বালক কাঁবর 'বনফুল' আমে দা কাবা- 
উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় । 
রবীন্দ্রনাথ খন কিশোর, ই/কুযঝাড় 
এ] থেকে প্রকাশিত হল একটি উজ্জল নক্ষত্র 


সোমনাথ মুখোপাধ্যায় 


"ভারতী । ভারতীয় আয়ু প্রায় ৫০ বছরের । 
এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে রবীন্দ্রন।থের বহু রচনা 
ভারতীর পাতায় প্রকাশিত হয়। মেঘনাদ বধ 
কাঝের সমালেচানা, ভিখারিণী গপ্গ, 
ডানুসংহের কাঁবতা, কাব কাহনী ছাড়াও 
নান। কাঁবতা, প্রবন্ধ ভারতীতে গ্রক।শত হয়। 
তবে ভারতী ছল ঠ/কুরবাড়র কাগল । এবং 
এই পারিবাহক পণ্ধিকায় সিংহভাগ রসদ 
জেগানোর দায়িত্ব ছিল তরুণ কাঁবর। 
ইংলানড যাতার তাগের লেখা, বিলাতযাচীর 
পর্াবলী সমস্তই ডারতীর পাতায় প্রকাঁশত। 
দেশে ফিরে আসার পর তরুণ কাঁবর প্রথম 
উপন॥স বৌঠাকুরাণীর হাট ধারাবাছক 
প্রকাশিত হয় এই ভারতীতেই । এই সময়ে 
রবীন্দ্রনাথের লেখ র্গসঙ্গীত প্রকাশিত হচ্ছে 
তন্তবঝোধিনী পত্তিকায়। ঠাকুরঝাড়ি থেকে 
আর একটা কাগজ প্রকাশের গারকল্গনা 
হয়েছে ইতিমধো।  কিশোয়দের উপযুন্ত 
কোনো গতিকা নেই, তাই সতোন্দ্রনাথের 
সহধার্ধিণী জ্ঞানদানান্দনীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 
হল 'বালক' | রবীন্দ্রনাথ বালষোর ডানা সম্তি 
করলেন 'মুকুট' গল্প, যেটি গাব 'যাজাধা 
নাটকে বুগাস্তারত | তাছাড়। হাসাকৌতুক। 
'শিশৃ' কাবাগ্রস্থের কাবিতাগুলিও বালকের জন্য 
রাচিত। বালক বংসরাধক চলোনি। এই সময়ে 
অফুরন্ত িখেছেন' রবীল্দ্নাধ ।  নবলীবন, 
প্রচার (১২৯১) গতিকার লেখ। দিয়েছেন 
[নয়ামত| সাপ্তাহিক হতবাদী (১২৯৮) 
প্রকাশিত হল। উৎসাহী রবীল্দুনাথ 
িখ্‌লন ছয়টি গণ্প। শুরু হল আরও 
একটি বাঁড়র কাগজ-__সাধনা। সম্পাদক 
সুধানুনাথ ঠ।কুর। লেখায় শোগানদার কাকা 
রবীন্দ্রনাথ । ইউকোগ যাত্রীর ডায়েরী, গণ্প 
ফাঁবিভায় ভাঁরয়ে দিলেন সাধনাকে। [তন 
বছর গর সাধনার চতুর্থ ৷ শেষ বছরে 
রবীনদুনাথ নিজেই হলেন সম্পাদক । শিক্ষার 
হেরফেয়। পন্চভুতেয় ডায়েরী, আধুনিক 
সাহতোর প্রবন্ধগাল সাধনার অমূলা সম্পদ || 

বিংশ শতাব্দীর সৃচনায় নতুন করে 
বঙ্গদরখনের আবিভাব হল বাংল সাঁহত্যে 
কাঁব হলেন সম্পাদক । নৈবেণ।'র জাবতাবলী 
চেখের ঝাল, নৌকাডুবি, আ্ময়ণ। উৎসগের 
কবিত। প্রকাশিত হল বঙ্গদর্শনে। ৯ বছর 
পান্রকার সম্পাদনা ফরলেন। এরই মাঝে 
নষ্টনাড়' প্রব।খত হয়েছে ভারতী পারিফায়। 
ততদিনে এলাছাবাদ থেকে রামানন্দ চট্োপাধায় 
প্রকাশ করছেন 'প্রবাসী' গতিফা । সেখানে 


কাব 'দিগেন 'গোর।' (১৯০৭) উ্রপন|াসটি। 
নতুন করে |লথে দিলেন জাখবলম্মাত। ছাপা 


হল “অচল তন নাটকটি প্রবাসীর পুজো 
সংখ্ায়। গোর৷ উপনানের জনা রামানন্দবাবু 
রবীনুনাথকে দিয়োছলেন ৩০০ টাক]। 
আসলে এই টাকাটা উাঁন আগেভাগে দয় 
রেখোছলেন এবং বলোছলেন সুবধেমতো 
সময়ে একট। গল্প লিখে দিতে । রবীন্রাথের 
মনে হয়োছিল ৩০০ টাকায় উপযুন্ত ?কছু লেখা 
দেওয়। উচিত, তাই কলম থেকে বেরিয়ে এলো 
গোয়া উপনা।স। এতবড় ধারাবাহিক 
উপনাস এর আগে কোন পর্িকায় প্রক।শত 
হয়নি। এরই ফাকে ফাকে, অজান্্র গহিকায় 
[লিখেছেন রবীন্দুলাথ | অলকা। আয়, 
উত্তরা, উপায়! ভীগলক্ষমী, মানসী ও মর্মধাণী, 
মাসিক বসুমতী, মুক্তধারা, জয়গ্রী, দীপিকা 
ধ্মবেতু, বাশরী, বঙ্গবাণী। প্রাচী, প্রভাতী, 
্রীহ্ষ-আরো নান। পিষায়। 

দ্বদেশী আন্দোলনের গভুমিকায় বেদার- 
নাথ দাশগুপ্ত প্রকাশ করলেন 'ভা্ার' ১৩১২ 
রবান্ুনাথ হলেন তার সম্পদ স্বদেশী বাউল 
গানগুলি এই পাত্রকায় প্রকাশিত €া 
বাঙালীকে মাতায় দিয়েছিল । 

কাঁবয় জন্মাদনে, ১৩২৯-এয় গাঁচখে 
বৈশাখ শুরু হলো সবৃগগপত ৷ সম্পাদক প্রমথ 
চৌধুরী । প্রথম মহাযুদ্ধ আসম | রবীন্দ্রনাথ 
এই কাগজে লিখলেন বলাকা কবিতা, চতুরঞ্গ 
উদনাস। কিছু পয়ে 'ঘয়ে বাইরে'। বাঙালী 
পাঠকমহল তখন বেশ আলোড়ত। এখান 
থেকে মুখ ফিরিয়ে শাম্তানফেতানে িশ্ছভারতীর 
মুখপত 'শ্াজ্নিফেতন' শিক শ্রকাশ 
কয়লেন। ইতিমধে প্রবাসীতে প্রকাশিত 
হলে। নতুন লাটক রম্তকর়বাঁ, ১৩৩১-এয 
পুজো সংখায়। ৯৩৩৪-এ আসর একটি নতুন 
পারিকার জন্ম। লাম_ বিচিতা, সম্পাদক 
উপোন্দরনাথ গঙ্গোপাধায়।॥ বাঘা কাঁবর 
ফসল- যোগাযোগ, দুই বোন, মালি, গায়সা 
ভ্রমণ, জাভাষাতীর পর ইতাদ। প্রযাসীতে 
কিছুদিন বিয়াতর পর গাঠক উপহার পেল 
আয় একটি ধারাঝাঁহক উপনস 'শেষের 
কাঁবিতা? | 

ভতুরঙ্গ, সমসামায়ক্ত. সখ। ও সাথী লাঙল, 

রূপশ্রী, র্প ও ক্সীতি, যুগান্তর, মোসলেম 
ভারত্,সগুগাতত, ভাইবোন, বৈজয়ন্তী, শতদণ, 
সন্দেশ, মাসপরলা। পারিচারকা, প্রবর্তক, 
নিরুক্ত_এভ়ীত কাগজে ছাড়িয়ে ছিটিয়ে আনেক 
লেখ। লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ । সামায়ক প্র 
বা লিটল মঠগজিনকে তিনি ভালোব।সতেন, 
দূরে সারয়ে দিতেন নী। তর বিপুল সৃষ্টির 
বিশাল অংশ এই লামায়ক পে প্রথম 
প্রকাশিত । +- 
(ঝণ স্বীকার: প্রভাতকুমার হুখোপাধ্যায়) 


৭৪ ৮৪৯১৬ 


৯ পরিবতন ৪২ 


এল শিশির শ্ম্আত 


ভিভি ওয়াজেল ওয়ার 


কত শি শি 


শান্তিনকেতনেক্স নাক্ষণ-পশ্চিম কোণে 


-ফাকা মাঠের ফোল ঘোসে গারিচছল্ন প্িগ্ধ 


ছায়ায় আরাধিন্দ নিলয় । নির্জন বনবীথর 
করুণাথেয়। হায়াবন্দ নিজয়ের এক কোণে 
সংগীত সাধক ওয়াজেল ওয়ায়ের বাস 
ভিিভ ওয়াজেল ওয়ার়। ঝাড়ি সুদূর 
নাগপুরে। সংগীত ভবনের শিক্ষক হিসাবে 
শান্তানফেতনে এসেছিলেন সেই ১৯৩৯ 
সালে । আর ঘরে যোরা হা শাস্তি- 
নিফেতনই তার ঘর হয়ে গেছে। এক 
মেয়ের বিয়ে হয়েছে নাগপুয়েই । এক ছেপে 
ও এক মেয়ে শাস্তীনকেতনেই শড়াশুন। 
কযে। ওরাও শাশ্তানকেতন ছেড়ে যেতে 
চায় না। বয়স হয়েছে আনেক ; নেয় 
কোণে কেমন যেন বিদায়ের সুর। বললেন 
মেয়ের লেখাশড়া শেষ হয়ে গেলে দেশে 
ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে । 


িডাবে শাস্তানকেতনে এসোছিলেন 2 
ভামরাও শান্ী তখন শাস্তানকেতনের 
সংগাতের অধা]গক | বোমবাইতে আলাপ 
হয়োছিল শান্তীলীর সঙ্গে। কথা প্রসঙ্গে 
বলছেন শান্তিনিকেতন যাবেন রবীন্দ্র" 
নাথেয় নাম শুনেছি । এক কথায় রাধা হে 
গেলাম । ১৯৩৯ সালেই শান্তুনিকেতনে 
ডাক পড়ল। 


রবীন্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন 
মনে পড়ে।  িষেল চারটে । রবীন্দ্রনাথ 
গান শুনতে চাইলেন । খাইলাম মূতানী । 
বিলগ্িত-গোকুস গাওকে ছোড়। : আর 
_ইন দুরজন লোগ। এটুকুই মনে পড়ে । 


শাস্তাবকেতনে তখন ভরা আসর। 
সাহতা, শিপ্গ। সংস্কাতি সব দিকেই দিক- 
গালেরা হার । মাহিতো প্রভাত মুখাজি, 
শ্রঝেধ সেন; শপেগ রামকিপ্কর বেঈজ, 
নন্দলাল বোস, এ পিরুমল, বিনায়ক মসৌজি। 
সংগীতে অশেষ বঝালার্জ। সুশীল শুপ্তা 
শাস্তিদেক ঘোষ, শৈপগ্জারঞ্জন মুমদায়- 
একেধায়ে টাদের হাট । আর একজান ছিলেন 
২তবলাশক্ষক উগাগদ ঘোষ। সোনামুখী 
বাড়ি। 

এখন লিকরে সময় কাটে ১ 'তালিম 
দিয়ে। শযাস্তীনকেতনের হা্ছাত্রীর। আসে। 
1সউাঁড় থেক্ষে কেউ ফেউ আসে । শেখাতে 
আখার বড় ভালো লাগে । সবাই খুব ভাল । 
আম বেশ আছ।' 

রবীন্দনাথের প্রসঙ্গ উঠল। বললেন 
আরতের বাভগ্ল প্রদেশের গানের সুর, 
বিদেশী সুর-সবই. তিনি তার গানে 
ঢুফয়েছেন। উচ্চাঙ্গ সংগত সম্পর্কেও 


তায় ভাল জ্ঞান ছিল।সব গান [তান সবাইকে 
দিয়ে গাওয়াতেন শ।। সাবির কৃষ্ণণকে 
দিয়ে দাক্ষিণ ভারতীয় সুরের গান গাওয়াতেল । 
ঠিক ঝাঁ করছে একটি গান সবাঙসুন্দর হবে 
সে সম্পকে উর মুল্গহট ধারণ। ছিল ।? 

শ্রীতয়জেল ওয়ার মাত দুর্টি গান রেকড 
করেছেন _পারিপৃণগ আলন্নম এবং ধন| তুমি 
হে শরমদেব। তর শুরু গোয়ালিয়রের 
নারায়ণ বিনায়ক পাঠক । 

বললেন_'সাধনা৷ করতে করতেই এত 
দিন ফেটে গেল।' তাটান্তয়ের এপরিলে 
রিটায়ার করেছেন । 'ত্রবু সাধনা চলবেই যত 
দিন না উগর থেকে ডাক আস শন্দ হল 


ভি ভিওয়াজেল ওয়ার/ অমিত রসু 


৯১ ৬ এ 
ও? সেই শব্দে পোছাবার জানা সাধন। করে 
যাচ্ছ। এই মৃণধনটুকু সম্বল করে ভগবানেরই 
নাম কারে যাচ্ছি।' 


সাক্ষাৎকার £ নির্মাল্য মল্লিক 


সুবিনয় রায় 


সংগীতের জগতে আকাস্মাক জনা প্রয়তার 
নিদৃশন ভূরি ভুরি । তবে হধিকাংশ ক্ষেতেই 
তার স্থায়িত্ব বুদূবুদের মতো । কেউ কেউ 
জনাপ্রয় হন দীর্ঘ প্রতীক্ষার পয়। আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রেই সেই প্রিয়তা শ্থাঃী হতে দেখ। হায়। 
রবীন্দ্রসংগীতের জগতে সুবনয় রায় শেষোন্ত 
গোষ্টীর শিল্পী । তার জনাপ্রয্তা এসেছে 
দীঘ দনের শিক্ষা, সাধন। ও আভিজ্ঞতার 
গথ বেয়ে। মহূ্জত রুঁচর শ্রোভ্মণ্ডলীর 
গাণ ছাড়িয়ে ডায় নাম পৌছে গেছে সাধারণ 
প্রোতার দর়বারেও। তার রেকর্ডের চাহিদাও 
ক্রমবর্ধমান। এই সুবিনয় রায় িস্তু আকাশ- 
বাণীয় প্রথম আঁডশানে গাশ করেন আধুনিক 
গানের শিল্পা হিসাবে) 

জন্ম ১৯২৯ গালের নভেমধর 
কলকাতার ব্রাঙ্মসগাজ পাড়ায়। বাঝ 
বিমলাংশু প্রকাশ রায় |ছলেন কোমসট । মা 
সুখময়ী দেবী গতুত সাঁতানাথ পত্ভূষণেল 
কন]। ছেলেবেলায় ঝাড়িতে গ্রাতাদি 
উপাসনায় বসত হত। বড় হয়ে শা" 
নিকেতনে গেলেন । সেখানে ভোর বেলায় 
বৈত্াালিক করতে যাওয়াতে তেমনি বিষ 
লাগত । "আজ এর মূল্য বাঝ। সব 
কিছুরই মৃল। বুঝতে উপযুন্ত সময় লাগে । 

মা ম।সীমায়া গান শিখতেন সুরেন্্রনাথ 
হন্দে]গাধায়, দ্বিজেন্রনাথ ঠাকুর, গোগেশ্বর 
বলোপাধায়ের কাছে । সমাজের উৎসব 
অনুষ্ঠানে লেগেই থাকত গানের মহড়া । ছোট 
বেলায় সুঘন॥ গান করতেন না। তবে যুলা 
মহলানযাশর বাশি শুনে বাশিতে গানের 
সুর তোলা রপ্ত করোছিলেন। এফাঁদনের 
বষ্টন।॥ "মাকে গান শেখাচ্ছিলেন সুয়েনবাবু । 
আম গাশের ঘরে বসে নিজের মনে বাশিতে 
সুরটি তুলে নিয়োছি। হঠাৎ সুরেনবাবুর 
কানে বাঁশির সুর পৌঁছাতেই আমার ডাক 
গড়ে। লজ্জা মাথ। হেট করে গড়িয়ে 
ছিলাম। সুরেনবাবু কিন্তু খুব খুশি । তান 
তখানই আমাকে একটা গধ গেয়ে গেয়ে তুলে 
দিলেন । বাশি বাজানো চলতে লাগল। 
ম্যাট্রকুলেশন পাশ করে সিটি কলেজে ভার্ত 
হলেন আই এসাঁস ক্লাস। কিছু গান 
বাছনার দিকে ঝেখক দেখে অভিভাবকের 
শান্তীনকেতনে আই এসসি গড়তে পারিয়ে 
দিলেন। 

ফোমসা্ী. পড়াতেন শৈলজারগ্রন 
মুমদায়। আবার গানের ক্লাসে তানই 
গান শেখাতেন। আপ্তে আন্তে ওখানকায় 
অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করতে লাগলেন। 
'শৈগজাপাই আবিষ্কার করলেন আম গান' 
গাইতে পারি।' বর্াগঙ্গলের মহড়। দিতেন 
ছুয়ং রবীন্দ্রনাথ । পুনশ্চ আর শ্যামলী 


বাড়িতে মহ্‌ড়। বসত । 'াজেস্থরী, মোহর, 
অলোকবাবু, ইন্দাদ, আবদুল আহাদ, জো]তিষ 
দেবন্মমণ গুর। সব [ছুলেন মহড়ায় । একটি 
[সিহ্ধী মেয়ে বিসান জগালয়। ডা ভাল 
শ্ানকরত। সেও ছিল।' 

শান্তানকেতদের আলনোর দিনগ্রাল 
বেশি দিন স্থায়ী হয়নি । [বিএসসি পড়া 
জন্য তাকে কলকাতায় চলে আসতে হয়। 
বিএস ছি গাণ করার পর যখন ফলের 
অপেক্ষ। কয়াছিলেন সে সময়ে শাাসশানষেতন 
থেকে ডাক আসে সংগীত্তবনে শিক্ষকত। 
করায় জনা । রবীন্দ্রনাথ তখন নেই। 
লমরেশ চৌধুরী সে সময়ে গুখান থেকে 
কলকাতায় চলে এলেন। ভার জায়গায় 
সুবিনয় জায় যোগপাল করলেন এ কাজে । 
শাবাবাদিকু (ইন্দিঝ। দেবা) প্ন্তবে তমাকে 
এই কারের আমন্ত্রণ জানানে। হয়' এই সময় 
শলঞায়ঞন চঞজুমদার আর ইন্দিরা দেবার 
কাছে তান নিয়ম করে রবীন্দ্রসংগীত 
শিখতেন ৷ নান। আনুষ্ঠান উপলক্ষে গানের 
সানর পূর্ণ হতে লাগল ।  জাশ্রমের বিশেষ 
বিশেষ আনুষ্ঠনে একক গান কঝরতেন। 
বধাগঙ্গলে “গহন রাতে গ্রাবণ ধারা" গানটি 
গাওয়ার স্মতি এখন৪ স্পষ্ট । সংগাঁতস্তবনে 
তখন খুব নিয়মমাফিক শিক্ষাদানের ব্যবচ্থা 
না থাকলেও শৈলজ্ঞারগ্গন মজুমদারের ক্লাসে 
শৃঙ্খলার আন্তাব ছিল না। এছাড়া ভিডি 
ওয়াজেল ওয়াযের কাছেও গন শেখ। চপত। 
তখন মাসিক মাইনে. গেহন ৬6 টাক। । 

বছর ভিনেক শিক্ষকত। করার পর 
কলকাতায় চলে এলেন প্রধানত ভাথক 
কারণেই । ৯৯৪৫ সালে কলকাতা] চাকা 
নিলেন 91805110381 1-9018101/ গে 
যা 16081 91911500081 119011/151 

কলকাতায় তায় সংগীত শিক্ষ। শুরু হল 
গিরিজাশক্কর চক্তবতাঁর ফাছে। গায় একই 
সময়ে রমেশচন্দু বন্দে]পাধ্যায়ের কাছেও 
তালিম নেওয়া শুরু হ্ধ। 'খারদদাবাবুর 
কাছে খুব বেশি দিন শেখার সৌভাগ। হয়নি । 
আম শেখ শূরু করায় বছর খানেকের ময় 
তানি অসুদ্থ হয়ে গড়েন। প্রতি বৃহস্পাতবায় 
উকে দুখাাল করে রবীন্দ্রনাথের গান শোনাতে 
হত। ভান ঠোখ বুজে শুনতেন, তারপঞ 
গান শেখাতেন। আগ খুব তাড়তাঁড় গান 
তুলতে গাঙ্গতাম । তাই আগে উচ্চাঙ্গ সংগ)ত 
শিখান এ কথ। উন বিশ্বাস কয়তে চাইতেন 
না। জমেশবাবুর মত ভদ্রুলাক আজকের 
দিনে দুলভি । সপ্তাহে দন গান শেখাতেন্ 
খ্রথম আসে সম্মান দাঙ্ণা [হসাবে চল্লিশ 
টাকা দিতেই দশটাকা ফেরত দিয়ে বললেন. 
'ল। লা বিশ টাকাই যথেষ্ট ।' বিসুঃপুর 
ঘয়ান)য ধুপদ শিক্ষার ভিতটি উনিই সুদৃঢ় 
করে দেন। 

৯৯৪৫ রোঁডও আডিশানে নিয়ে গেলেন 
সুরেশ চক্ুবর্তী। আমার জীবন পা 
উদ্ছালিযা' গানটি গেয়েছিলেন । গাশ করতে 


শারলেন না । *সুরেশবাবৃ বজজ্ঞেস করে- 
ছিলেন শচীনদেবের কেন গান গাইতে পার 
িনা। অক্ষমতা জানালে রবীন্দ্রনাথের 
হালকা! চালের গান গাইতে বলেন। ওগো 
তুমি পণ্দশী। গানটি গেয়োছিলচা পরের 
বারের অডিশানে। এবং শাশ তবে 
আধুনিক শিল্পী হিসাবে । প্রথম আনুষ্ঠান 
দশ মানটের । সুরেশবাবুর নির্দেশে এফট। 
আধুনিক গান 'গেধালিয় ছা পথে" এবং 
সববীন্রন।থের 'এ মালতী লতা' গানটি গেয়ে- 
ছিলাম! গরের বারের কনগ্রাকট ফরগ এল 
রবীন্ুসংগীঁতের শিল্পী হিসেবেই । 

১৯৪৫,এ প্রথমরেকর্ড হয় অনাদকুমার 
দাস্তদারের খ্রোনংয়ে কলমাঁঝা৷ কোমপানিতে। 
থিই করেছ ভূলে নিঠুর হে' এবং 'তুমি ডক 
দিয়েছ কোন সকালে গান দুটি। পরে এ 
কোমপানিতেই 'এলেম নতুন দেশে' এবং 
'গোপন কথাটি রবে ন)' গানদুটিও অনাদি 
দাস্তিদারের পারচালনায় রেকড হয়। 

৯৯৪৬ সালে বিরে করলেন শিশু 
সাহাতাক অগরেদ্রুনাথ দণ্ডের কন|। ইন্দিরা 
দত্তকে। এ সময়ে পক্ষজকুমার মালিক 
সাবনধাবুর প্রোনংয়ে 'নাই নাই ভয় 'খর- 

সি ১০৯৭ 


বায়ু বয় বেগে আধার অস্থরে' “তাঁর তাব 


গৃষ্ঠনে' গানগুল রেকড করেন। শান্তগদ 
ভাগ্যের কৈলাস যো স্ট্াটের বাড়তে প্রতি 
রাখবার পল্কগ্বাবু তার ঝাছে নিয়ামতডাবে 
রবীন্দ্রনাথের গান শিখেছেন । 

সংগীত শিঙ্গতন 'গীঁভাবতানের' সঙ্গে 
উন অনেকাঁদন যুক্ত ছিলেন। উত্তর 
কলকাতার শাখা তার বাড়িতেই খোল। হয় 
শু গুহঠাকুরুতার উৎসাহে । জোতারন্্ 
দৈত্র এবং আবদুল আহাদফে তিনিই গাঁত 
বিত্রানের সঙ্গে যুন্ত করেন। ১৯৫১-৫২ 
নাগাদ গীতাবতান। ছেড়ে 'দক্ষিণী'তে যোগ 
দেন। ৯১৯৫২ সালে ইংলনডে চলে যান 
লাইব্লোর॥ানশিপ পড়তে ।ফির়ে এলে [কছু- 
দিন দাক্ষণীতে কাজ করায় গর 'গঠতবীথি' 
প্রাতী। করেন।  'গীতবীথার প্রকাশন! 
বিভাগ থেকে তর 'রবীন্্সংগীত সাধন।' 
্রহথটি প্রকাশিত হগ ১৩৬৯ সালের ২২ 
শ্রাবণ । দশ বছর গঞে গ্রগটির গারবাধত 
সংগ্তরণ প্রকাশিত হয়েছে । পরে 'গান্ধণী" 
প্রাতি&ত হলে তিনি তার সঙ্গে যু হন। 

হাতিমধে। হন্দুশ্থন রেকর্ড কোমপান 
থেকে ডক আসায় সেখনে রেকর্ড করা শুরু 


করেন । “হছে টিরস্তন' এবং "তোমায় আনায় 
গিলন হবে বলে' গান দুটি দিয়ে শুরু । 
দূরদর্শনে গান করেছেন নিয়ামত । ১৯৭৭ 
বিশ্বভারতী বিশ্বাবগ!ল/য় এক বছরের জান। 
£এজিটিং এফেসর )হসেবে কাজ করেছেন । 
আর এক বছুয় রবীন্তরভারতী বিশ্বাবদ॥লয়ে 
ফেলে। হিসাবে যুন্ধ ছিলেন। 

গ্রগোফোন রেকর্ডে গান করে আনন্দ 
গান কারণ বারবার শুধরে নেওয়া যান। 
যতক্ষণ না মনোমত হচ্ছে ততক্ষণ 0.৫. 
করেন ন। তিনি। তবে সাধারণের সামনে 
বসে গাওয়ায় আনন্দের সঙ্গে ফি্ুরই তুলন। 
হয় না। রবাঁনুলংগীতের জনাগ্রুঃ়ত। আনেক 


বেড়েছে বলে মনে করেন। 
যবাুসংগঁতের সুরে শিল্পীর গাধীনতাক 
কোন প্রশ্ই ওঠে না।' নিজে ববরাপাপ 
হবু অনুসরণ করেন। বিশ্বাস করেন 
দু্ালাপ অনুসরণ করতে ভানলে তাতে 
প্রাণের ছোয়া আপাঁনই লাগে। রবীন্দ্র 
ভারতীতে থাক।কালীন ছাত্রছাত্রীরা একে 
“জীবন্ত শবগালাপ' বলে আঁভহিত করতেন । 
হায়মোনিয়াম প্রসঙ্গ উঠতেই স্পষ্ট জানিয়ে 
দিলেন এ বিষয়ে তার কাছে গোড়ামে। নেই । 
"যস্্রতে। কেবল অনুষঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হবে। 
গানকে দাঁপয়ে ন। গেলেই হল । বেসুরো। 
এস্রাজের চেয়ে সুরেলা হারমোনিয়ামই ভাল ॥ 
“কোন গানগুল গাইতে ভাল লাগে? 
'আলাদ। করে বল মুশীকল। তবে 'বে 
উঠে ডক “ওগো শপ্ল দুর্গার মতে। গান 
উল ষাতে ইমাজনেশান আছে অথব। 'কী র।গিণী 
বঝাজল'র মত গানগুলিই আমার বোশ 
গছন্দ। তবে আমায় গলায় ভারি তালের 
গু রাগ সমৃদ্ধ গানই শুনতে চান ভ্রোতারা। 
গত বছর চাকার থেকে অবসর [নিয়োছেন। 
পুরোপুরি সংগীতের মধোই নিজেকে ডুবিয়ে 
রেখেছেন। দুই পু সুরাজত এবং সুরঞ্জন। 
দু্ধনেযই গানের প্রতিভ। আংছ। 
বই পড়া, গান শেখান তো আছে, 
তাছাড়া ঝোঁডয়ো-র আডশান নেওয়া, রেকর্ডের 
ছোোনং দেওয়। এই সব নানা কাজে সময় 
ফাটে। আমর খা, যশয়াজ তীর প্রিয় 
গায়ক। বিলাগ্নেত আর নিখিল ঝাানারাঁজর 
বাঞ্জন৷ সবচেয়ে ভালো লাগে। সমরেশ 
চোধুীর কণ্ঠে বখীন্দুনাথের গান ছিল সব 
চেয়ে প্রয়। সংগীত বিষয়ক কিছু প্রবন্ধ 
রচন।তেও হাত 'দিয়েছেন। 
বেশ কিছুদিন যাবং রেডিওতে গান 
করছেন ন।। কারণ সম্পরকে উন নীয়ব। 
জানালেনল-_৪-1191 থেকে /5-37908 এয 
পরীক্ষায় দিলালর পরাঁক্ষকরা তাকে নাকচ 
করেছেন। সেই কারণেই [ত্ুনি রোডিওতে 
গান কর। বন্ধ করেছেন। মঞ্জার কথা-__এই 
ম্াবনয় রাযই োঁডওয় 1910073| 
2101ঝথা19 পারচালন। করেছেন। তিনি 
£0010017 89510-এয়ও সদস্)। ও 
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ঘরোয়া আসরের জনৈক পাঠক আসর পরিচালনার 
কভিতের জন্য আমকে 1০৪1 21129? দিতে চেয়েছেন। সেট! 
কি বস্তর£ একটি বাংল! বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক 
তার নাম পরিচয়স্ৃক্ত প্াডে আদর যে পত্রমিক্ষেপ করেছেন, 
বিশ্বাস করুল, তাতে পাঁচটি মারাত্মক অমার্জনীয় বানান ভুল 
রয়েছে। এবং ইংরাজি স্কুলের সমর্থনে যে বাক্ি আসরে 
ইংরাজি ভাষায় চিঠি লিখেছেন তিনি বিসমিল্লাভেই গলদ 
ঘটিয়েছেন +1 10919 ৪ 511081151) 5011001 5110571, লিখে । 
নেনফিল্ড সাহেব তার গ্রামারে হ্বরবর্ধের আগে এহেন 
আরটিকল প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন বলে শুনিনি । ঘরোয়া 
আসরের থলে থেকে এসৰ কোন্‌ বেড়ীল বেরোচ্ছে? 

হালফিল আমাদের ঘরোয়। কোন্দল বেশ জয়ে উঠেছে। 
ফলে ওড়িশা, আসা, ন।গালানড, ত্রিপুরা ও পাটনার 
প্রতিবেশীর! নাক গল।ডে আরম্ভ করেছেন। স্বাগভযৃ। 

এ সংখ্যায় বেশ কয়েকটি চিঠির সারবান অংশ ছেপে 
দিলাম । স্থালাভাবের জদ্য লির্শমভাবে কচি চাঁলিয়েছি। 
ভর দেখুন ডো, লেখা্ডলো কেমন ভেজী, সাহসী আর 
অভিজ্ঞতার রৌদ্র ছায়ায় বাহারী । 


দোষ কারো নয় গোমা 
ইংরাজি দুলে গড়া ছেলেমেয়েছের শগ্াগত মান বাংল। দুলে গড়া 
ছেলেমেয়ের চেয়ে কোনো অংশেই বোঁশ নয়। পাম্ডিবঙ্গে যে কটি 
ভাল বাংল। ছল ( সরকারাঁ, বেসয়কায়ী এবং রামকৃষ্ণ [ঃশলের তাধীনে ) 
আছে তাতে পাঠরত এবং সেসব ুগেয় শ্ান্তন ছাত্রীরা গশ্চিগবঙ্গের 
নামী ইংয়াঁজ স্লেয় ছাতছাত্াদের চেয়ে শিক্ষাগত মানে যে কম লয় 
তাতে। প্রত বছর খবরের কাগজে শুকািত দুল ফাইনাল ( আগের 
হায়ার সেফেনড।রিও ) পরীক্ষার্জ উজ ফলেই দেখতে পেয়ে থাক ।আর 
রকে বসে যে সব ছেলের। মেয়েদের দেখে টিটকাঁর দেয়? তারা সবাই 
বাংলা দুলে গড়া ছেলে একথ! যেমন ঘুশ্রহীন, তেমান হাসাকবা। 
কারণ কোনো ছু'লই ( ইংরাজি তাথব। বাংলা ) ছ/চহান্রীদের বেলেল্লাপন। 
শিক্ষা দেওয়। হয় না। এমন দৃশাও দেখোহ একটি নামী ইংবাছি 
স্কুলে পড়া এক তরুণ সিনেমা হলে ঘা দেখতে দেখতে প।শে বস) 
অন্যটি মেয়ের শরীরে যত হাত দিচ্ছে। তাহলে এ ঝাগারটাকে কি 
বোলবো ১ ইংরাজি স্কুলের শিক্ষায় দোষ? 
এমন কয়েকটি গারিধারের সঙ্গে মিশব৮, সুযোগ হয়েছে যানা। 
উচ্চাশাক্ষত (ইজ শিক্ষায় ) এবং এসব শরিকারি অনেক ছেলে- 
মেয়েই ছে৷ট থেকে নামী ইংবা্ি গুলে গড়ে উদ্চশিক্ষাথে বিদেশে গেদ্ছে 
বা বিদেশেই চাকার ( উচ্চগদে) কর়াছ। এইসব ছেংলাগয়ের। বাড়ি 
এলে মেঝেয় বলে শাক, শু্বো, চচ্চাড়, ঝাল বা ঝেল [দিয়ে গরগতৃপ্ির 
সঙ্গে ভাত খায় (হাত দিয়ে, চামচ দিয়ে নয়)। গুরুদনদের পায়ে 
হাত দিয়ে প্রণাম করে, বাংল। ভাষাতেই জমিয়ে আন্ডা দেয় এবং 
বিদেশে যায়ে যার সময় আাচায়, বাঁড়, নাডুও নিয়ে যায। তাহলে 
এদেরকে কি বখব 2 আনকালচারড 2 
নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, জলপাইগুড় 
আত্মধ্বংসের অঙ্গনিসংকেত 
িক্ষা আকাশে উৎগল হয়না। শিক্ষাবানগ্থা উৎপাদনী-সম্পক 
নিভর । যে দেশের অর্থনী?তি আ।ধ। সামভ্ততাপ্বক-আধা ধনতান্তক, 
সে দেশে পণ! উৎপাদনের ক্ষমতা খাদের হ।তে থাকে, জনতার চেতন ও 
রুচর বিকাশ ঘটানোর আধকারও প্রকারান্তরে তাদের হাতেই চলে যানা। 
তাই তাথনৈতিক শোষণে যাঁদ এক্ট। জাতিকে বধ কয়া যায়, তাহলে 
তাকে মানাসধ। দিক থেকেও পঞগু করা যায়। ফারণ রুটি-রুজি ও 
আত্মগ্রাতষ্ঠার চিন্তায় সে তখন এমনই পঠিত যে সুদ্থ জীবনবোধ তায় 


চেতনায় অ।সতে পাবে লা । সেই জনোই এদেশে ভাগ্রধারা ইচ্চাশাক্ষিত 
কিংবা উচ্চাবন্ত একাজফউাটভ চেতন। ও রুচর দিকট। নিণীধ থেকে 
যেতে পারে। আজকাল ইংরেজ ছলে ছেলেমেয়েদের গড়ামোর জনা 
অভিভাবকদের মধো যে এফটা লালায়িতভাষ ও অসুষ্থ প্রতিযোগত। 
চলেছে, সেট। তাদের ঢেতনাশৃন/তা ও ঝুঁচহানতায়ই নির্লজ্জ প্রকাশ । 
অথনোতক শোষণের ফলে গু মানাসিধত। অধিকারী শহুরে 
মধাধিত্ত আজ তার সুকুমার বাতি থেকে বিয়োজ্জিত, ঠকুতি-পরিষেশ 
থেকে বিযুন্ত। আনন্দ থেকে বিচ্ছু । শোষিত মানুষ অথনোতক 
কারণেই আয্মকেন্ডিক, শ্বার্থপর। নিংসঈ্গ, হীনমনয। অসহায় । এই, 
অসহায় মান[দিঝতাকে ঢাকবার জন)ই মানুষ ভার্থবৈভব ও স্ট]াট।স- 
লালসাকে আকড়ে ধরে বীচতে চার । আথনোতিক শোষণের নিনম 
পাঁরণতির সাক্ষী হয়ে শহুরে মধাবিত্ত আজ তাই দিশেহায়া হল্পে 
উচ্চমধাবন্ত হবার জন প্রাণান্তকর চেষ্ট। চালাচ্ছে। শাঁড়-বাড়ি-টি তি- 
ফাঁজের মতে। ইংগোজি জুল সম্বন্ধে মোহ এই অসহায়তায়ই জায় একটি 
দিধ। শঙ্কররুমার শীল, কলকাতা ৩৭ 


বিকিকিনির হাট 

শিক্ষ। ও অর্থনীতি যে কোন সগাজ্জের সাংঘাতিক মাপকাঠি। 
আমাদের দেশে পিক্ষ। ও তর্থনীতি আলোওনা করতে গেলে দেখ। যায় 
যে, একে অনোর শারপূর্ক নয। দেশ স্বাধীন হওয়ার গর দেশেয় 
শিক্ষানীতি নিয়ে বহু পরাঁঙগ।-নিরাক্ষ। চালানো হয়েছে । কিছু দুঃখের 
বিষয় শিক্ষানীতিতি পারবতন তো দূরের কথাম্ভাগ্প দেওয়া 
হাড়। কিছুই হয়নি । কমন শিক্ষানীতি এমন একট! জায়গায় এসে 
দাড়য়েছে যে. নিগ্রশ্ব সংগীত বঙ্রতে আমাদের কিছুই থাকবে না বলে 
আমার ধারণা । গেশের শিক্ষানীতি নিয়ে মুষ্টিমেয় ষায়েবাজম লোক 
পণাসামগ্রীর মত বাঁকফিনি খেলা খেলে চলেছে । 

একটা দেশের শিক্ষ। সন্কেতি নির্ভর কনে সেই দেশেয় সমাজ 
সচেতন অর্থনীতির উপর । আগাদের দেশের শিক্ষা বাবস্থা উদ্না 
করতে হলে চাই শ্বানিভর জাতীয় অর্থনী!তর দৃঢ় বুলা/দ । অথাং 
একপথায় যাকে বলে অথনোতক বিবেন্দ্রীকরণ । আনদের দেশের 
অথনীত হঃচ্ছ কাঁষানভর । তাই গ্রামবাংলা কেণে কোণে গড়ে 
তুলতে হবে £970-08550 110150 অথাৎ কাষিনিভর গ্রামবাংলার 
পাশ।গ।শি ক্ষুদ্র গ কুটিরাশিল্পের প্রসার । এইভাবে [বকেন্দ্রীকরণের 
মারফত গ্রমবাসীদের ভালগ্থার উঠত হলে হবেই দেশীয় |খক্ষ। বিস্তায- 
লন্ত করবে এবং তথাকাথত ইংরাভ দ্লগুলো। আঁচয়েই বিদায় নেষে। 
সব চাইতে বড় বথা। থলি গেটে ডি!সাপ্রন। স্মারটনেসের কথ। কল্পনাই 
কর। যায় না) 

বর্তমান বাংলা স্কুগগুলোর বাপারে শুধু ক্ষ লক্ষ টাফ। সরকার 
অনুদান বিংবা অধৈভানিক। শিক্ষা চালু বলে বাংলা স্ুলের প্রসার সন্তব 
নয। বাংল। ছলের বোশিরভাগ পড়ুয়ার! খাসবাগী। গ্রামবাংলার 
অথনোতক পুনবুজ্দীবন ছাড়া দেশি দুলে উন্নীতাবধান খারা যাবে না। 
অথাৎ ছারা, আডিভ/বক। শিক্ষক ও সরকার এই চায় সমাজকে 
শিক্ষার প্রসারে একট। সমহ্াজনিত পারবেশ গড়ে তোলা দরকার়। 
তবেই প্রকৃত শিক্ষা বাবস্থার বনিঝাদ গড়ে উঠবে। শক্ষা। ছাড়া সুন্থ 
সমাঙগ-সংস্কাত গড়ে উঠতে পায়ে না। 

সাদেক হোসেন, নিমভিতা, মুশিদাবাদ 


নাগাল্যানডে নতুনত্ব 
স্থানীয় কলেছের ছাএ হিসাবে যে তাভিদ্রত। সয় করোছ তাতে 
বুঝতে পারছি যে ভারতবে উত্তর-পূরবঞলে উপজাতিদের মধে। ইংরাজর 
মাধমে যে শিকার প্রাতিষ্। মিশনারাদের দ্বর। সৃষ্ট হয়েছিল আজ সেই 
সব উপঞ্রাতিরাণ ধারে ধারে ইংয়াগী মাধ)ম থেকে সবে যেতে শুর 
কয়েছে এবং বোশিয়ভাগ ভ্রগজাতি সন্প্রণায় আগন আগন ভাষার 


গুনাত ঘটিয়ে শিক্ষার প্রচলন শুরু করতে চেম্ট। করছে। আম!দের 
দেশে ইংরিঞি গ্ুলগুলি আাথামক স্তরে যে রকম শিক্ষ। দেওয়ার আগ্রহ 
প্রকাশ করে মধ/গক ভুগে একেবারেই ও পরিলাক্ষত হয় ল।। ই 
যাঁদ হতে তাহলে আমর! অবশাই এতোদিন কিছু সম্পদের সন্ধান 
গেতাম। হরপ্রসাদ সেন, কোহিমা, নাগালানড 


মানুষ তো হইত্যাছে 

“রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করন'-_-একথ। বুঝতে পেরেই মাননীয় 
আভ্ভাবক শ্রেণী তাদের গোল।পানগুলারে ইংয়েজি কুলের দেগোড়ায় 
রাইখা। আসতা।ছেন। ভাবখান। যেন নাইব। জানল বাংলার 'ব', কিনুন 
ইংরালি [লিইথ। মানুষ তে। হইত|/ছে। কিন্তু সৃতি কথ। বলতে 1ক 
প্ানেন। নিরক্ষর কনড।কটরের সঙ্গে. যখন ইংরাজি দুলে শড়। নয় বছরের 
পু'চকে বাঙালী মেয়ে ঝাসের ভাড়। দেওয়ায় সময় গলগল করে ঢা আন 
119'র বাবহারে ইংরাগি বলে তখন বেচারী কনডাকটরের অসহায় 
মুখের দিকে তাকিয়ে বড় কষ্ট হয়। ইচ্ছে করে, মেয়েটাকে কটু 
বাংলায় শাসন করতে। কিন্তু মেয়ের মায়ের বব করা চুলের দিকে 
তাকিয়ে সংঘত হই। 

হতে শারে বাংল। মাধমের সাধারণ স্ুলগুলার চাইতে অসাধারণ 
ইংর।জ মাধামের স্কুলের মান উদ্নত। !কন্তু একথ। কি ভেবে দেখার 
মত নয় যে, ১৯৪৭ আর ১৯৮০-র দীঁঘ ঝাবধানেও ঝাংল। গ্লের মান 
কেন উন্নত হতে পারেনি; আসলে ঝ॥গারটা নিয়ে কখনই আমঝা 
তেমন করে মাথা ঘ।মাইন, আর আলও শুনেকেই মাথা ঘামাতে চানগা, 
এই কথ। হবে হাঁদ কেঁঠে। খু'ড়তে গিয়ে সাপ বেরোয় তখন 'কোন 
হালায় দাখ্বা' সূর্যরূম।র ওপ্ত, কলকাতা! ৮ 


ইংরিজির সেবাদাস 
ইংয়দি ভাষা ভাই । এ ভাষা অতান্ত সমৃদ্ধ ভার বহুধা বিস্তৃত । 
ভাই বলে এ ভাষ। আমাদের ওয় কতৃত্ব করবে, এ ভাষ। ন। জানলে 


আমার চাকার জুটষে ন।, আমার জীবন-দ্ীব। বিগধন্ত হয়ে গড়বে 
এ আ।তীয় অসগ্ন ঝা অপমান আমাদের বরণান্ত কর উচিত নয়। 
তবু আমরা একমূংঠ। অন্বের দায়ে এ জাতাঁয় অপমান হঞজম করতে 
বাধ হচ্ছি। এ অবস্থা ফোন সুদ্থ ও স্বাধীন সরকারে, চলতে দেওয়। 
উচিত নয়। পাশাপ।শি রাষ্টী বাংলাদেশ এই আসপ্ন ছু'ড়ে ফেলে 
1দয়েছে_আজ সে দেশের নাগনিকর। শুধু মাতৃভ।ার জ্ঞান নিয়েই তু 
আফস-আদালত-প্রশাসনে কা কয়ে যাচ্ছে মাথ। উঠু ফরে। 
আমাদের মধে। একাংশ আঙ্গও মনে করেন যে, ইংয়াজি গড়গড় 
করে বলতে ও লিখতে গারাট। বড় গৌরবের | তাদেল় হেগো যা মেয়ে 
ইংরাঁজতে লেখাপড়।* গানবাজনা-নাচ, খেলাধ্ল।, ভাংন।-চিশ্ত। করছে 
জানলে তাদের বুক ফুলে দশ হাত হয়। সায়া দেশেয় ৬৫ কোরি 
মানুষের মধে এদের সংখ]। শতফর। দশজনও হযে [কনা সন্দেহ আছে। 
এর ইংরাছির দৌলতে ভবিষাতে পারণত হয় বড় বড় আমলা, উকীল, 
হাাকম। শিল্পগাতি (উততয়াধিকার সৃে) কিন্ব। আরঙ্ষা, ঝাহনীর 
হেমড়-চোমড়াতে । এদের সঙ্গে দেশের ৯০ ভাগ মপুখষের কোন 
সংযোগ নাই অথচ দেশ শাসনের প্রায় সবটুকু দায়িত্ইই এদের কবজ 
চলে যায়। সুযোগ গেলে এর নি/চিত মন্ত্রীদেরও তোরাক। করে ন। 
অবশ।ই ইংরাজি ছাড় তৈগমর্দন এদের বিশেষ গুণ । এনেন। 
সসধক।ংশই কেউ শ্রামফ পেটাচ্ছেন, কেউ কৃষক সারছেন শাসনের নামে, 
কেউ [শল্পপাতর মামল। লড়ে মোটা গয়সা কামচ্েন্‌। কেউ ওপরে 
আরও ওপরে ওঠার প্রাতিযোগিতায় মন্তসবার্থন্ধ মানুষগুলে।'ইংরাাজ যাত্তে 
দেশ এবং প্রশাসন থেকে তুলে দেওয়া না যায় তার জনে! সর্বদাই 
সচেম্ট। প্রয়োজনে সাক্ুয় চক্রাস্ত করতেও এদের বাধে না। স্বাধীনতার 
আগে এরাই ইংরাগে॥ আজ্ঞাবহ ভূত। [হসাবে স্থাধীনত। সংগ্রামীদের 
পেটাতে।। এর। সেই ধারা আজও অঝাহতগতিতে চালিয়ে যাচ্ছে। 
এই দেশে এরাই হচ্ছে ইরা শিক্ষায় শিক্ষিত সুসম্তান। 
কমল পাল, দর্গ।খুর ৪ 


৫ 
কোলগেট টুথ গাউডার দিয়ে আপনার দত ও য়াড়ি রক্ষা 
করুন- লেইস মুখের দুর্গন্ধও রন্ধ করন! 


কোলগেট টুথ পাউডার এ 


আপনার পরিলারের মকজে এই 
আধুনিক উপায়ে দিত ও মৃডি 
সুরক্ষার অন্ছে নিয়মিত কোলগেট টুথ 
পাউডার বাবহার করুন। পিপার- 
মেন্টের মত এর ঠাণ্ডা আমেজভরা 
স্বাদ এদের খুবই ভাল লাগবে। 


7.5.30 ডাব 


পারবতন ৪৬ 


মেষ ₹ শরীর মাঝে মাঝে উ 
পায়ে। তার্থক বিষয়ে অসুবধে চলবে। 
কর্মস্থলে উধ্বতন কারও সুনজরে গড়বায় 
সগ্তাবনা। গেয়েদের বর্মগ্থলে একক 
প্রচেষ্টায় সাফল]॥ গ্াপ্পন্বপ্প আয়বুন্ধ 
আশা কয়া যায়। পারিবারিক ক্ষেত্র 
নতুন ফোন সমন মানাসক চাপ সৃষ্টি 
করবে। বন্ধুর পয়াগশ পুরোপুায় আস্ছা। 
রাখা ঠিক হবে ন।। স্বামী/স্ত্রীয় মধ্যে 
সম্পর্কের সামানা অবনতি । কমপ্রাথীদের 
নতুন কোন যোগাযোগের সন্ভাবনা। 
ব্যবসায়ীদের বকেয়। টাক৷ আদায় হতে 
পারে। এইলগ্নের ভাতক- জাতিকার 
স্বজন বিয়োধ। 

বৃষ £ দ্াস্থা সম্পর্কে অনেকট। নাশক থাক। 
যেতে গারে। আর্থক ব্যাপারে ঝামেলা 
থাকবে; সাপ্ভত ধনক্ষয়। কর্মস্থলে 


আপাতত শ্মিতাবস্থ। চললেও পক্ষ শেষে . 


নতুন ফোন যোগাযোগের অগ্তাবন।। 
মেয়েদের কর্মস্থলে অন্য কারও প্রভাব 
মালাসক চাগ সৃষ্টি করবে। আয়বৃ্ধ 
হতে পারে। গারবঝারক ক্ষেত্রে প্রিয়- 
জনের সংগে সম্পর্কের অবনাত। বাড়ি 
জাম-জমা ভ্ুয়ের সুযোগ আসতে পারে। 
মেয়েদের বন্ধু নির্বাচন ঝাপারে 
সাবধানত। প্রয়োজন । আবিধাহতদের 
বিবাহ বিষয়ে যোগাযোগ ফলপ্রসূ হতে 
বিলঙ্ব। ব্যবসায়ীদের ক্ষত্তি। এই 
লগ্নের জাতক-লাতিকার কর্মে সাফল্য । 
মিধুল £ শরীর অশান্তর কারণ হবে। 
সামানা অসু্ছতাও উপেক্ষা করা ঠিক হবে 
না। আয় বায়ে সমতা না৷ থাকলেও 
সাগান) সণ্টয় আশা কর। যায়। করমন্থলে 
একক প্রচেষ্টার সাফণ| বিষয়ে আরও 
ধৈধের প্রয়োজন। মেয়েদের কর্মন্থলে 
নতুন যোগাযোগ । হঠাৎ কছু অর্থ 
প্রাপ্তি হতে গারে। গারিযারিফ পুযনো। 
ফোন [বয়োধ বা সমসার সমাধানের 
সম্ভাবনা উজ্জল । দাম্পত্য জীবনের 
খুটিনাটি সামায়ক . অশান্তির কারণ 
হবে। ভ্রমণ বিষয়ে কোন ঝু'শীক নেওয়া 
ঠিক হবে না। বাবসাযীদের খল 
এই লগ্রের জাতক-জাতিকার বন্ধু লাভ। 
কর্কট £ স্বাস্থ উন্নাত। ঝায়বাহ্‌ল্য 
চলবে ; ভালমত ধণও হতে পায়ে। 
কর্মক্ষেত্রে কারও পরামশ সামায়ক 
অসুবিধায় ফেলতে গার়ে। মেয়েদের 
কর্মক্ষেত্রে পায়বর্তনের ইংগিত ।  আয়- 


বদ্ধ অপ্প হলেও, পক্ষ জুড়ে চলবে। 
পারিঝারক ক্ষেত্রে প্রিয়জনের সংগে 
সম্পর্কের উন্নত হলেও পু/কনার সংগে 
প্রথল মতবিরোধ । প্রেরণ ঝাপায়ে 
মেয়েদের হতাশ।। বন্ধুদের ওপর 
নির্ভরতা খুব সুখের হবে না। বাব- 
সায়ীদের নানা বষয়ে বাধা, এবং ঝণ। 


৬ রি 


মে ১৬ থেকে ৩১ 


এই লগ্রেয জাতক-জাতিকায় অথনাশ । 

সিংহ £ শরীর ভাল চলবে না। আর্থিক 
বাগারে অঙ্চ্ন্দ, সঞ্চয় হওয়া 
মুশকিল। কর্মক্ষেত্রে নানান ঝামেলায় 
বিভ্রুত হবার সপ্ত/বন।। মেয়েদের কর্ম- 
স্থলে বাধা, বির । আযবাদ্ধতে বাধা। 
অর্থনোতক বাপরে শ্বামী/্রীর মতের 
আমল। আবিধাহত মের়েদের প্রেম 
প্রণয় বিষয়ে আত্মসস্মান ্ুপ্ন হতে পারে। 
আকাম্মক ভ্রমণের সপ্তাবনা। ব্যব- 
:সায়ীদের মন্দাভাব ফেটে যাবে। এই 
লগ্লের জাতক-জাতিকার বন্ধু হান। 

কন্যা ঃ প্াচ্ছা ভূংগের আশংকা । আর্থিক 
ব্যাপারে ক্রমশ ঠাবন্তি। কর্মস্থলে বিশ্বস্ত 
কেউ গোপনে ক্ষতি করার চেষ্ট। করতে 
পারে । মেয়েদের কর্মস্থলে ঘটনাপ্রবাহ 
নতুন দিকে মোড় নেবে। পাারবারিক 
ক্ষেত্রে পুরনো কোন সমস্যার অভাবনীয় 
সমাধান) ,মেয়েদের কোন বনুস্ার। 
বিশেষ ভাবে উপকৃত হবায় সন্ভাবন।। 
আত্মীয়া্্নের। অনেক বোশ সহায়ক 
হবে। জাম-জমা ত্রয় বা গৃহাদ সংস্কার 
হতে গারে। বাবসায়ীদের নতুন 
ঝামেলা। এই লগ্মের জাতক-জাতিকার 
কর্মে সাফল্য। 

তুলা £ প্বাস্থা ভ/ল মন্দ 'াঁলয়ে চলবে। 
আর্ক গতর নতুন কোন সমসার দরুন 
ভাল.রকম খণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে 
বর্তমান অবগ্থার পারবর্তন দেখা যায় না। 
মেয়েদের অবশা পক্ষ শেষে নতুন ফোন 
সুযোগ আসতে পারে। মাঝে মাঝে 
ভালারকম আবদ্ধ আশ! করা, যায়। 
'আববাহতদের বিবাহ ব]াপায়ে ভেবে 


চিন্তে মতামত দেওয়৷ উচিত। মতুন - 


বন্ধদের সম্পকে হুশীশয়ার।  বাব- 
সায়ীগেয মন্দা €লযে। এই লগের 
জাতক-জাতিকায় হঠাৎ অর্থনাশ। 

বৃশ্চিক 1? দ্বান্থাহানির আশংকা । তবে 
পুরনো রোগের সন্বর় উপশম। আর্থিক 
ক্ষেত্রে নতুন শুভ যোগাযোগ । কর্মক্ষেত্রে 
মিঙ্ছের সিদ্ধান্তে অটল থাকলে লাভ- 
হবে। মেয়েদের কর্মস্থলে কারও সংগে 
তীন্ত মনান্তর। আয়বাদ্ধিয় সন্ভাবন। 
উজ্জল । সন্তানদের সময় অশুভ ; ভূত)/ 
বন্ুদেয় স্থার। ক্ষাত। মেয়েদের কোন 
ফোন বিষয়ে অতি প্রিজনকে বিশ্বাস 
কর ঠিক হবে না। ঝাবসায়ীদের লাভের 
সন্তাবলা। এই লগ্পের জাতক-জাতিকায় 
কর্মে সাফল]। 


ধনু 2 মাঝে মধে! শরীর উৎপাত করবে। 


মকর £ ছোটখাট ভসুচ্ছত৷ ভাল রকম 


সত্ব ঃ শরীর নিয়ে মাঝে মধ্যে অশান্তি 


মীনঃ সামান/ কোন অসুস্থত। প্রবল হয়ে 


আর্থিক বিষয় শুভ ; ধনসগয়ের ইংগিত । 
কর্মক্ষেত্রে কারও পরামর্শে ফোন সমসায় 
হঠাৎ সমাধান। মেয়েদের কর্মন্থছলে 
উত্তে্নাফর পাঁরবেশ বিপাকে ফেলতে 
শারে। আবদ্ধ উল্লেখযোগা নয়। 
পাঁরবায়ক ক্ষেতে আত্বয়নগন মনো- 
কষ্টের কারণ ছবে। মেয়েদের বিশেষ 
ফোন প্রত্যাশা পূর্ণ হতে পায়ে। 
আবিবাহিতদের বিবাহ বাগারে আকাস্মক 
যোগ|যোগ।  যাবসায়ীদের মন্দাভাব 
কেটে যাবে । এই জগ্রের জাতক-জাতকার 
লাভ। 


অসুবিধের ফেলতে পারে। জার্থিক ক্ষেত 
শৃভাশুভ ; বার়বৃঁদ্ধর প্রবল ফোগ. কর্মস্থলে 
কোন গুবুত্বূর্ণ দদ্ধান্ডে বিলম্ব আরবীদ্ধ 
সহজে হবে। পারিবায়ক ব্যাপারে 
নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকলে লাভের 
মন্তাবন।। সন্তানদের কারও জন। দুশ্চি্তা 
চলবে । কোন পুর তাড়নায় সম্মানহান 
হতে পারে? ব্যবসায়ীদেজ বকেয়া 
টাক। পাবার সপ্তাবনা। এই লগ্নের 
জাতক-জ।তিকায় বর্মপ্রাষ্টির অনুকূল 
যোগাযোগ । 


চলবে। আর্থক ক্ষেত্র অশুভ; প্রবল 
যায় ও খণ যোগ । কর্মস্থলে, শ্থিতাবন্থা 
চললেও শতুঃ। সানি হায় দরুন মানসিক 
উৎক্ঠ। চলবে । আর়বৃন্ধির সন্ভাহন]। 
পারিঝায়ক ক্ষেত্রে ভাই/যোনেদেয় সংগে 
সম্পর্কে চিড় ধয়ত্তে গাপে। কোন মামলা 
মোকদ্দম। অকায়ণে দীর্ঘচ্থায়া হবে। 
কর্মপ্রাথাদের নতুন সুযোগ এলেও তা 
ফলপ্রসূ হতে দের হবার আশংক৷। 
বাবসায়ীদেয় নতুন বিনিয়োগে সাবধানত। 


প্রয়োজন। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার 
আর্থক ক্ষতি। 


দাড়াতে, পারে। তের পাড়ায় কদ্ট 
পাবার সঞ্জবনা। আক ক্ষেত শুভ 
হলেও ঝায়ের চাপ এড়ানে। মুশোকগ। 
কর্ঙ্ষেতরে নিজ প্রধান বজায় থাকলেও 
কোন কায়ণে মানাঁসক শাস্ত বাত 
হবে। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে উধ্বতন 
কর্তৃপক্ষের সংগে তীব্র মনাম্তর। আয্ল- 
বাঁ্ধ বংসামান) |: পারিবারিক ক্ষেত্র 
নতুন. ফোন সমসায় বিব্রত 
হতে হবে। টাকাপরসায ব্যাপারে বন্ধু- 
আন্মীয়্রগনদের দ্থার। প্রতাঁরত হবার 
সন্ভাবলা। মেরেদেয় আর্থিক ব/পারে 
সাফল]।  যাবসায়ীদের মন্দা। এই 
লগের জাতক-জাতিকার লাভ । 


বিনয় আচার্য, 


চতুথ ফেডারেশন কাগ ফুটবল বাংলার 
মানসম্মানকে ধুলোয় মিশিয়েছে । জাতীয় 
ফুটবলের আসর কলকাতায় বাসয়ে আই এফ এ 
যতটা সম্মান কুড়িয়েছিল সবার কাছ থেকে। 
এবারে ঠিক ততটা সগালোচনায়ই মুখোমুখি । 
আর সমালোচন। যার। করতেন তাদের মোটেই 
খুন্তঝাদী শাবির থেকে আলাদা করা খায় না। 

এটাকে কি অদূরদাশত। বলব? নাকি 
ইচ্ছাকত? অদৃরঃদার্শতা যাঁদ হয় হাহাল 
ভাই এফ এ-র সম্পাদক তাশোক ঘোষের 
যোগাতা , নিয়ে প্রশ্ন জাগে। সেটাই 
স্বাভাবক। অথ আ্ীত গধালোচনা করলে 
এ যুন্ধি সহজেই তাহ! হায়ে যায়। মাননীয় 
অশোক ঘোষ বহুবার বহু ক্ষেত্রে নিজের 
ফোগাতাকে বিভিন্ন ভাবে জহর করেছেন। 
সাতান্তরের জাতীয় ফুটবলের মতে। গুরুত্পূণ 
প্রাতযোগিতাই তার সান্প্রাতক নিদশন। 
তাহলে 2 গ্রাতদিন এই ফুঁটিফাটা গরমে 
দুপুর দুটোয় একটি করে ৯০ মান 206 
রাখা এবং তা। থেকে আভভুতভাবে কলকাতার 
তিন প্রধানের রেহাই পাওয়ায় ঝ॥গারটি কি 
ইচ্ছাকৃত ; , একট। ন। হলে তানাটা হবেই। 
ত্তাই অদূরদার্শতার যুন্তু ধোপে লা টি'কলে 
ইচ্ছাকৃত অপরাধট।ই গেড়ে ঝসে এবং 
আগার যুক্তিতে এটাই ঠিক । 

রাজনীতির কা নারায়ণের মতে। তাখ্োক 
বাবু মজার মঞ্জার যুক্ধি দেঁথিয়েছেন | প্রথগে 
বলছিলেন, কলকাতার তিন গ্রধ।নও দুপুর 
দুটোয় একট। কয়ে গ্রুপ জীগের মাচ খেলতে 
রাজি হয়েছিল। তাই যাদ হয়ে থাকে 
তাহলে খেলার তািকা সেভাবে তো হল না 
কেন? আং্মপঞ্ষ সমর্থনে অশোকবাবু এবার 
একটি দারুণ কথা বললেন। বললেন, 
দুপুর দুটোয় বাই!রয় দলের খেলা থাকা 
মাঠে তা দেখতে হ।গির থাকবেন অল্প কিছু 
দশক । এই দশ গনের হাজার ১ উপস্থিত 
ওই দর্শকদের মধে। রোদ সইতে প। গেরে_ 
যারা অসুস্থ হয়ে গড়বেন তাদের সংঘ হবে 
সাগান।। এবং ইডেনের "গান হাসপাতালে 
বত ভান্ডার থাকবেন ওদের পঙ্গষে একমন্্ 
ওই অপ্প সংখাক তাসুস্থ বন্ধ চি/কৎসাই 
সস্তব। প্রথম খেলাটি কলকাতার যেফোন 
এক দলের থাকলে দুপুর দুটোতেই ইডেনের 
কুল ছাপাতো। তাতে তসুদ্ধ হতেন আরও 
অনেকা লোবা। এবং তাদের সামাল দেওয়ার 
মতো ভাবছ ইডেনের মনি হাসগ্]তালের? 
নেই। সুতয়াং দর্শকদের ছকে চেয়ে তাদের 
ভালোর জনোই প্রথম ম)ঢাটি শৃধুমাত বাপের 
দলগুলিকে খেলতে বাধা কয়া হয়েছে । 

নিঃসন্দেহে হাসাকর যু । বাগ্তবে দেখা 
গেছে মঠের আধকাংন দর্শক দিনে দেড়খানা 
করে ম্যাচ দেখেছেন । তিরিশ চাঁিশ হাজার 
লোক প্রাভাঁদনই দেখেছেন পোঁনে দু'খানা 
করে ম)চ। বাদবাকি সবাই দু'টি মাচই 
দেখেছেন, রোদ উপেক্ষা করে) কিকেট 


_ফেডারেশন নামক 
প্রহসন____ 


শাকাদেব 


মাঠের মতোই দেখা গেছে টগর আঁধকা। 
সঙ্গে তোয়ালে ও ওয়াটার বটল। এসবের 
একমার কারণ হল বাইরের দলগুি কেগন 
খেলে তা চচক্ষে দেখা । আগর এতদিন 
বাইরের দলগুলার হাকডাক কাগজে এবং 
রেডিওতেই শুনে এসেছিলাম | ফেডারেশন 
কাপের দৌলতে এবার নিজেংদর ভিটেতেই 
তা দেখতে গ্লোম ॥ রোদকে তঙুহাত করে 
কলক।তার ফুটবলা ্রয় মানুষ তাই বাইরের 
দপগুলির কলাকোশগ দেখা থেকে দুরে সরে 


খাকতে পারেননি । 
কিন্তু ॥-ঠ কোদ শরীরে মেখে আগর 


কী দেখলাম ই এলোগাথাড়ি ঝল মারা, 
গানটে মিনিটে মাঠে গড়ে গিয়ে সগয় চুরি 
করা, সেই সুযোগে সাইড লাইনে ধার়ের 
সতীরদের সহায়তায় জল খাওয়া ও বরফের 
কুঁচি মাথায়, জারাগির ভেতরে ঢোকানো এবং 
কোনওয়বামে সময়. কাটানো ফুটবল। 
বি্ষিপ্তভাবে ছড়। কখনই খাইরের ফুটবলার- 
দের গান এদেশের মাপকাঠি আনুযায়ী, উদুতে 


উঠতে পারোন। এবং ভার একমাত্র কারণই 
হল এপরিলের গনগনে সৃধ ॥ 

অথচ ফেড'রেশন কাপের উদ্দেশঃই নবি 
সামগ্রিক ভাংব ভারতীয় ফুটবলের মান উন্নয়ন 
করা । মেকথ। মনে রেখেই জাতাঁয় সাবছুনিয়য় 
ফুটবলের আনরও €ই এফই সগয় কলক)তায় 
জুড়ে দেওয়। হায়োছল। ছোটরা যাতে 
বড়দের খেল। দেখে কিছু শিখতে পারে । বী 
শিখল দেশের ছোটরা 2 

খেলার তালিকা এবং সময়সূচী দেখে 
দুপুর দুটোর খেলা সবকটি দলই কমবেশি 
কু হয়েছিল। সংবাদগঞগ্গেলির কাছে 
মুখও খুগেছিল তারা । জে সিটি তে বগেই 
বসৌছুল- দুটে। ম॥ঠ যখন দুপুর দুটোয় খেলতে 
হচ্ছে তখন বাকি মচটিও তার! দুটার সময়ই 
খেলবে । আই এফ এ কারোর কথাই কানে 
নেয়নি। পুধু বলেছে, এ সময় তালিকার 
গারবর্তন সপ্তন নয়। 

সেটা না হয় মেনে নিলাম । বিস্তু আগে 
থেকে কি কিছুই করা যেতন।? সকালে 
ফুটবল,ফুটবলের চারার সঙ্গে খাপ থায়না। 
আই এফ এ সকালে একটা ঝরে ম]চ দিতে 
চেয়োছল। রাঁজ- হয়ান পুলিশ বাহুনী। 
সুতরাং তাই এফ এর ভাষা অনুযায়ী বেলা 
দুটোয় মাচ রাখ। ছাড়া উপায় ছিল না। 

উপায় কিন্তু ছিল। চেষ্ট। এবং ইচ্ছে 
থাকলে অনেফ কিছুই ফলা যায়। ভিন 


প্রধানের খেলা প্রাতাদন বিকেলে ইডেনে 
রেখে অপর খেলাটি মোহনবাগান মাঠে ঝা 
থেও শ্চ্ছন্দে। আই এফ এর কথা শনুযায়া 
ওই সময় মোহনঝাগান মাঠ বেটন ফাপের 
না বুকড ছিল ॥ মেনে নিঙ্গাম কথাটা ঠিক । 
কিন্তু কল্বাতায় ঘেরা মাঠ তে। তিনটি। 
মোহনবাগান মঠ ছাড়া বেটনের খেলা আনা 
দুটির যেকোন একটি মাঠে চেষ্টা করে কি 
অনুষ্ঠিত কর। যেত না? বিংবা ফেডারেশনের 
একটি খেলা বাকি দুটি মাঠের কোনও 
একটিতে ; 

আসলে আই এফ এ কোনরকম রিসকই 
নিতে চায়ান। বিশেষ করে টাকর। 
গোড়াতেই তাই [সিজন টিকিট করে ঝ/মেল। 
এড়াতে চেয়েছে । ফলে টিকিট কেটে ফেপার 
জনাই বেশ কিছু অগ্রধান খেলার মাঠে 
দশকের হান্ছির হয়েছেন নিতান্ত বাধ হয়ে । 

অর্থকরা স্তান্ত শে ঝুণীক নিতে অবশ! 
কোনও সংগঠনই চার না। কিন্তু উপায় 
এখানেও ছিল। যেমন, কলকাতার তিন 
প্রধানের গ্রুপ জাঁগের নটি খেলা, ডবল লেগের 
দুটি সোগফাইনালের টারটি খেলা এবং 
ফাইনাল, যে কটি গাতদিন বিঝেলে আনায়াসে 
ইডেনে তনুষিত করা যেত, তার জানা একটা 
সিজন (টিকিটের বরাদ্দ কমার জদুবিধে ছিল 
না। বাইরের দলগুলির খেল। দৈনিক 
টিকিটের মাধমে কলকাতার গুন! যে কোনও 
ঘেরা মাঠ ঝ। রবীন্দ্র সরোনর স্টেডিয়ামে 
অনুষ্টিত হত। এট। করলে আই এফ এরা 
ভাড়ায় কিন্তু খালি থাকত না। কারণ 
কলকাত। এমনই একটি শহর যেখানে ফুট 
বলের গন] তাস্তত ফোনও কিছুই পড়ে থাকে 
না। 

অবশ ভানেক আভধোগ এবং, তালিকার 
অবারস্থ৷ সত্বেও ফেডারেশন বাগের খেলা 
তরতারয়ে এগিয়ে গেছে। এর জানা সবচেয়ে 
বোশ বাহবা যদি ধারে প্রাপা হয় তাহলে 
ভাগাভাগি কারে তা দিতে হবে বাইরের দল- 
গালকে। * চরম কষ্টের মধ্যেও দুপুর দুটোয় 
মাঠে নেমে যেভাবে নবাই গিলিট তার। ছুটো- 
ছুটি করে গেছেন তাতে বাহবা তাদেরই প্রাগা 
বটে। খোকন প্রতিযোগতায় মৃগ মন্্রই 
হচ্ছে অংশ গ্রহণ কর]। হারা্তট। সেখানে 
গৌণ। বাইরের দলগুলি যে সেটি ঝাহত 
হতে দেননি তার জাল। তার। ধনাবাদহ। কিন্ত 
যাঁদ এমন হত, দুটোয় খেলার আঁিজ্ঞতার 
শর ঝাইরের সবকটি দল যাঁদ এককাটু। হয়ে 
হয়ে আই এফ এয বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। করত 2 
যাঁদ বিগাতৃসুলভ মনোভাবের পঁজগির তুলে 
কঙ্গকাতার তিন প্রধান ছাড়া বাকি তেরি 
দলই প্রতিযোগিতা থেকে নাম গ্রতাহার কয়ে 
নিতও তাহলে; আই এফ এ তখন ধাঁ 
করতেন 2 ভাবনট। যে বাইরের দলগুগল 
একসঙ্গে ভাবেননি সেটাই মঙ্গল। ভাবলে 
কাঁ হত বলা মুশকিল! 


৬৪ 152৮515- 


শা 


স্ব 


্ এ 
মুকুলিকার রবীন্দ্র-প্রভাত 


২০ এপারল সকালে রবীন্দরসপনে 
'মুক্াগকা' নিষন করেন রবীন্দ্র সংগীতের 
আসয়। আরক গাতিক। থেকে জানা গেল 
ছোট ছেলেমেয়েদের নৃত্যগাতে অনুষ্রঠণত 
করার জ্নাই সংস্থার জানা । তানুঠানের প্রথম 
শিল্ণী ছিলেন সং্ছার সাধারণ সম্প]দিকা 
শমী দু চৌধুলী। পরবর্তী শিল্পা 


সংস্কুতি-সংবাদ, 


সত [সত/ সুবীর ঢ]াটামাজ 


তালিকাম ছিলেন ৷ অশোকতরু বঠদ|পাধায় 
ও শ্রীমতী সুচিত। মহ । 

ছোট ছেলেমেয়েদের অনুপ্রাণিত কয়ায় 
বিষয়টি ঝাগস। থেকে যায় যাঁদ না ধরে 
নেওয়। যায় শ্রীগভী চৌধুরীর মতে। মতুন 


শিলপাজ গান শুনেই ছোটদের 'অনুাণিত' 
হাত হবে । কি এই ধরনের অনুপ্রেরণার” 


নাট্য-সমীক্ষা 
৬. এ 


ঝড়ের কাছাকাছি 


প্রযোজনা £ শোন । রচনা ঃ 
মনোরঞজন বিশ্বাস। সম্পাদনা; শংকয় 
ভাদুড়ি। প্রয়োগ ও পরিকল্পনা £ জীম্ত- 
বাহন। শব্দ ও আলো £ নোনে। ইলেক- 
গ্রিক । মগ ও সাজসজ্জা ঃ আত বশ্থাস। 
অভিনয় ₹ ৫ এগায়িল 1৮০১ রবীন্রভবন, 
রামপুর । 

এক বিরান্কর কিন্তু আত্তনব কারণে 
নাটক শুরু হতে দর হয়, যার জনে] বন্দুমাত 
দায়ী ছিলেন ন। নাটাদ্ । নির্ধারিত সময়ে 
দেখা গেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাত কয়েকজন 
নর্শক। আধঘণ্ট। পয়ে অবশ। সব আসনই 
প্থ। শ্রীরামপুর ঝণকাতা থেকে খুব একটা 
দুর নয়, তবে সেখানেও যে নাটাদলের এ 
ধরনের মফেলী অসুবিধায় সামনে পড়তে হয় 
এট। জান। গেল। নাটক শুরুর ঢের পড়ে 
9র আলোয় চেয়ায খু'জে বসে যার! পাশের 


সুদ্রাকর ও প্রকাশক অরুণকমার পাল 


ক্ষেতেও বিশেষ ভঞ্স। রাখ। যম কি? 
শিল্পীর গান তার সপ্তুকে  অপথচ্ছনদ, 
হারমোনিযমের গ্রাতি বড়ো বেশি নির্ভর- 
শীপ। তা ছাড়া অধেঞ কাঁল গেগে বাঁক 
অংশ হারগেলিহাম বাছিয়ে ভরাট করা বা 
হঠাৎ গান থামিয়ে বন্সংগীতের আসর 
বদানে।-শুধু আতকটুই নয়, শিক্ষার্থীদের 
পাঞ্ষে এর প্রভাব অনাস্তকর । 

শ্ীঅশোকতরু  বন্নোপাধায়েছ কণ্ঠে 
শু শ্রভাতে' শুভ সৃচনার দে|তনা প'নাছিল । 
ব্হুখুত 'বধু মিছে রাগ কোরে। না" ব। 
'আপনহার। মতোয়াযা' অথব। "নয়ন মেলে? 
ইতি গানগুাল তার, অসাধারণ কষ্ঠদাধুষে 


নতুন করে শ্রোতাদের আনন্দ দিয়ৌহল । 
তবু ক্ষোভ হর়_কেন এই পুনরুজ্ি তার 
মতো। শ্রবীণ শিল্পী হাদি আজও অভিজ্ঞতার 
ভাগ্তার খুলে নতুন গানের সঙ্গে পারচিতি লা। 
করান তবে লবীন শিল্পীদের প্রতি বোধ হয় 
একরকম আবচারই কর। হয়। 

শ্রাতী সুচি মত পূর্বাংশের সব 


দর্শককে, 'কধন শুরু হলো বুড়ো লোকট। ফে, 
মেয়েটা কি আগের দিনেও ছিলো! ইত্াদি 
তশ্ত করেন, তার। আর যাই হোন গ্রুপ 
থিয়েটারের দর্শক নন ॥ শ্রীরামপুরের মতে। 
শহরে এই দর্শকরাই সংখ্যাগুরু-_এটা জাজ্জার 

চার ভাইকে নিয়ে নাটক । সে সংসারের 
কাণ্ডারী বড়ভাই মানু বুকে করে মানুষ করেছে 
ভাইদের, বিয়ে দিয়েছে বোনের । ফাটা 
ফুটে। সংসার জোড়াত্তাপ্রি দিয়ে পুলের মতো 
করে তুলতে চাট সে। কিন্তু হাজার সমসা। 
তাদের । পারিথারক মে সংকট থেকে 
খবন্তর উপায় রাজনৈতিক বিঙ্গাসে। উ্গন্থী 
ছোট ভাই বাসু পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর 
অনুপ্রাাণজ্ঞ করে যায় সকগকে। 

নাটকে ঘটনা বিনা)স সংযত, হু!ভাবিক। 
আজনীতিনর্ভর এ নাটকে পথের ইংগিত 
দেও হয়েছে এত্ত নয়। ঘটনায় । ঘটনার 
শ্বভাবিকতায় লট করে তোলা হয়েছে 
মধাবন্ত মানীসকভা, রাজনোতিক সুবিধাবাদ 
ইতাদি। 

ভালো ধোগেছে হাসুর ছুিকায় শুভরত 
সেনগুপ্ত, দীঁপায় ভূমিকায় মালা বন্দেঠ- 
পাধায়কে॥ মানু ( বাসুণের কাতার ), শঙমদ। 
(লোকনাথ চট্রোপাধয় )।, পুলিশ অফিসার 


তপূর্ণত। ঢঙে দেন গান নিঝাচন ও বিষ্ঠ 
পরিবেশনে | যুগপৎ শিক্ষাথীদের কাছে যা 
শিক্ষণীয় এ গ্রোহাদের কাছে আনন্দের উৎস 
অঙ্গনে দেহ আলো'তে তার কণ্ঠে সিনাত 
শ্রোতাদের আন্তভূত করে, আবার বৈশাবের 
এই ভোরের হওয়া' ঝ। 'নাই ওম লাই'তে 
শ্রাথিত সৌনধের সঙ্কান গেলে। শ্প্প- 
প্রসার ও সহজ গানের শ্রাতি বরাধয়ই তা 
বিশেষ কেখক। তার নান্রর পাও॥া গেল 
'সাথক করো সাধনা বায়ে শ]ই মিথ 
ভেবে নার মাধমে ।  জনগণেশের প্রথল 
অনুরোধে গাইলেন 'কুফকাল'। ধানের 
খেতে খোঁলর়ে গেল ঢে' কলিটি গাইবার 


মুহুর্তেই মৃত হয়ে ৫ঠে দৃখ|ট॥ তিনি 
প্রমাণ করেন সপ্িকক এ বাল উ্চারণ ও 
অনুস্ঠীতর প্রকাশ অপারহা। 
তবু রশ হ দুই শিশপীর কঠে এতগুলি 
লে গান শোনায় পরেও উদ্যোন্তাদের মূল 
উন্দেশ। কি সফল হয়েছে 2. 
শ্রীনন্দ৷ চৌধুরী 


ভারতীয় সংস্কুতি সংসদের 
রজত জয়ন্তী উৎসব 


কগ্রকাতায় বিশিষ্ট লাংদ্বাীতক সংস্থা 
ভারা সানকাতি সংদদ পঁচিশ বছরে পা 
দিপ। সাগ্াতির বিডি গেতে এর! নগর 
জীন বিডি অবদান হে ঝাখতে পেরেছেন 
তা দশকবুলের সঙনধ উপানথতিহেই খোঝ। 
হায়। 

২৬ এপারল সন্জায় কলাদল্দির রক্ষা 
গুহে এই সাংস্কাতিক পাতানডি ভদের রজত 
জয়ন্তী বর্ধ শালন করলেন। সংগঠনের 
অধাক্ষ হরিহসাদ মহেহুণী তি ভাষাণে 
ভতায় সং্কৃতি দ্াবনের মূল মন্ত্র 
শ্রোতাদের বুকিয়ে বলেন । 

সভা শেবে শৃরু হত নৃতানািকা 'রজত 
গুগন? ॥ রজত গুনের পরিচালক আনন 
শংকর । নূতো অংশ নেন ভনু্টীশংকর। 
অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার ভাগে সংগঠলেঞ্স অনাতঃ 
কর্মসাব শ্রীমতী সুশীল কেরযীথয়াল "রজত 
গুর্ুনোর মূল বন্ব। শ্রোতাদের কাছে বর্ণনা 
করেন। 

আনলশংকর  ্জতগুলনে প্রাচা ও 
গাম্চাত! সংগীংতর এবং সেই সাঙ্গ বাগযন্ত্ের 


অপ্র দি ঘিয়েছেন | এখানেই এ কক 
নাটিকার পূণ] । 
দৃহানাটিকায় বাদকবুন্দের  মঞ্ছোপরি 


উপান্থিতি, তাদর পোশাক বাষহায়, জালোর 
সায়াখেল। এবং তনুত্রীণকেকের নৃত্া সব 
মিছে সেই প্রাচ। ও পাশ্চাতা দিলনভুমিকেই 
এক লাহমায় তুলে ধরতে পেরেছে বিশেষত 
ছন্দ সুষগ। ও নৃতা ভাক্গমা বুঝিয়ে দেয় আনন্দ 
শংকর এবং তনুভ্রীশংকর স্ভয়েই আরও 
বৃহত্তর দৃষ্টির কাজে ঝপৃত হবার যোগ! । 
যাশু চৌধুরী 


মেট বন্দোগাধায় ) যথাযথ অভিনয় 
কয়েছেন। ছোট একটি চাঁচ্র সুনীল দরকারে 
ছুমিফায় সুন্দর অস্িনয় করেছেন সুহাস 
মুখোপাধায়। হঙ্জুর ভুমিকায় রুনু দাশগুস্ডের 
মধে। ঈষৎ আত-আনয়ের ছেখয। ছিল। 
মগ্তসজ্ঞা নিয়ে আগান্তি আছে । মনেই 
হয়নি নিগু মধাবিন্ত ঢার ভাইয়ের ঘয় বলে, 
বরং সচ্ছল ভ্রইংবুম বলেই মনে হয়েছে। 


আহার কমিউনসট  ঝাপরীততে 
নিবোদত দীপার মুখে জতো রং ফেন? 
স্বদুল দাশ” 


চলো সাগরে 


প্রযোজনা 2 শিল্পী সংসদ (এলগাইগুড়ি)। 


রচনা 2 বিজন ভর । "আলো! £ দেবেশ 
দাস। রূপসজ্জ। ₹ গুপীদাস। আবহ 
সংগীত £ সুকত্রী। : সংগীত £ শঙমল 
ঘোষাল । পরিচালন।, নির্দেশনা । মবা 8 
সত রায়। অভিনয় £ ১১ এাপ্রল 
১৯৮০ , রবীন্্রতবন, জলপাইগুড়ি । 

বিন ভটাচার্ধের 'চলো সাগরোনর বনতব্য 
আজকের দিনে নতুন মনে হয় না। এ নাটকে 
খানিকট। সাগরের মাথা দিয়ে বিজনবাবু 
যত ভাগ ও তারপরের হিন্দু-মুসলমান 


নঙ্গা ও জার রাজনৈতিক পাতিশথিতি তুলে 
ধয়েছেন। গোট। ব/পারটা বিবৃত হয়েছে 
এক মেঠো বাদীঝর ও তার সাফর়েদের খেলের 
মধ দিয়ে। ওজ্জাদ ভার সাকরেদকে মগ্পৃত 
দল ও যাদুদপ্তের সাহাযে। অঙম করে দেয়। 
ভারপর প্লগানচেটের নাহাফে নিয়ে আসে তার 
আত] । ওগ্তাদের খেলা তখন সাসপেনসের 
তু ওঠে। আঝার গরিচয় আমর। পাই । 
ভাহ সুখে শুনি মর্কদীয দশন। সেই যু 
নিহত হয়োছিল সেই আছর ডামাভোলের 
রাআক্েভার খাবারই হাতে হুড়কোর ঘায়ে। 
গ্থাদ বখন জল ছিত্রিযে তার সাকলেদের 
জান ফিরিয়ে আনে, তখন সে বলে-'আমি 
চিন্দামুর্দ। আছ? আত্মা যখন ওন্তাদের 
কাছে জিজ্ঞাসা দু'ড়ে দেয় এবার পথ ফি. 
হবে? এস্তাদের সহাসা বাঙ্গাত্তক জবাব 
সে কোথা লাল বলবে । 

ওশ্রাদের ভামকায় নিদেশক সতজিং রার 
একাই একশে।। আর কেউ মনে রাখার মত 
আভিনয় করেননি । ছোটখাটো কয়েকটি 
চরিত বুগদান করেছেন__হযকুমার দত্ত, 
কুমকুম গুহরার,। ফর $রবতী,, বাদল কর 
হসুখ) আলোফসপপাত, মন্সজ্জ। যথাযথ । 
মাইক বিরান্ত ঘটিযেতে। সুশান্ত নিয়োগী 


ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাঃ) লিখিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেমিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩, (ফোন ২১-৫৪২০), থেকে সদ্রিত 


ও ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাঃ) লিমিটেড, 8৭ বিপ্লবী অনুকুলন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৭, “ফোন ২৭-৩৩৯৬, ২৭-২১৬৯) থেকে প্রকাশিত 


চর মূল কাহিনী £ শশধর দত্ত €» চিত্র কাহিনী £ অলোক দত্ত 
শিলী 8 পোলারিস 


বে একটি সোফায় সে বসে 
চাকর [বলাস সোঁদনকার খবরের 
কাগজট। এনে দিল । 


এখনে। ৮ হয়নি 2 
এত বেল। পথন্ত 
কী করাল 2 


হয়ে গেছে কতা । 
এখুনি আনাছি। 


বীরনগরের বিখ/ত জমিদার নীলরতন সরকার 
কাগজে মন দিল । বাট বছর বয়সে একটি পনেরে। বছরের মেয়েকে 
একট। খবরের ওপরে এসে বিয়ে করছেন । 


ওর চোখ আটকে গেল। 


এ বিষে দিতে 
বাধা হচ্ছেন । 


বিলাস এসে ঘরে ঢুকল । | | চায়ের কাপট হাতে নিয়ে মোহন 
চায়ের কাপট। রাখল | | খবরের পরের অংশটায় 
সামনের সেনটার | ] চোখ রাখল । 
টেবিলটায় । 
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